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প্রসঙ্গ-কথা 


সাম্প্রাতককালে সরকারী আফস-আদালত, জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার সংস্থা- 
প্রাতষ্ঠানসম্‌হে এবং জাতীয় ও সমাজ জীবনের নানা স্তরে বাংলা ভাষার 
ব্যবহার উৎসাহজনকভাবে বেড়েছে । গণমাধ্যম কর্মী, কারিগর, প্রধদাভাবদ 
ও িজ্ঞানীসহ সকল পেশা ও মননজীবাঁ যখন তাঁদের 1চন্তা-চেতনার 
অন্যতম বাহন হিসেবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করেন তখন সেই ভাষার শন্তি ও 
সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং নিরলস ও উদ্ভাবনাময় অন্শীলনে উন্মোচিত হয় 
তার নতুন নতুন দিগন্ত। ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 'বাঁভল্ন পর্যায় 
আতিক্রম করে জাতীয় মদান্ত-সংগ্রামে সাফল্য অজন করার পর আমরা 
আমাদের মাতৃভাষা চর্চায় ব্যাপক আগ্রহ ও কৌতূহল লক্ষ্য করাছি। ফলে 
বাংলা ভাষার অন্শীলন ও ব্যবহারে এসেছে নতুন গাঁতবেগ ও বহরমাত্রকতা। 

বাংলাদেশে ভাষা-পরিস্থিতর এই পর্যায় একাঁদকে উৎসাহের কারণ 
হলেও এর ভেতরের আবিলতা সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা থেকেই এ 
বইয়ের পারিকল্পনা। বাংলা ভাষার প্রচলন বাড়ছে বলেই সম্ভবত তার 
ব্যবহারে অসতক্তা ও অযত দম্টিকটদভাবে চোখে পড়ছে। নানা রকম 
অশনাদ্ধর অনাপ্রবেশ ঘটছে নিয়ামিত। এইসব ব্রা দূর করার জন্যই বাংলা 
একাডেমী এই ক্ষীণকায় অথচ অতি প্রয়োজনীয় বইটি প্রকাশ করার সিদ্ধাচ্ত 
নেয়। ভাষা-বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের জন্য এ বই নয়। তবে বাভল্ন পেশার 
কর্মীরা তাঁদের নিত্য নোমাত্তক প্রয়োজনে এ বই থেকে উপকৃত হবেন বলে 
আমরা আশা করি। আসলে এই অভিধানাট সর্বক্ষণ হাতের কাছে রাখার 
মতো একটি প্রকাশনা । বাংলা ভাষার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করাই এর 
লক্ষ্য। 

‘বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ' বইটির প্রাথামক তথ্য ও উপা- 
দান সংগ্রহ করেছেন সঙ্কলন উপাঁবভাগের জনাব নুরূল ইসলাম 
ও অন্যান্য কম্মী। দীর্ঘ সময় ধরে বহন অধিবেশনে মিলিত হয়ে বর্তমান - 
বইয়ের পাণ্ড্দালাপি প্রস্তুত করেছেন সম্পাদনা পাঁরষদের পাঁচজন সম্মানিত 
সদস্য। এই প্রয়োজনীয় ও জটিল কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আমি 


তাঁদেরকে গভীর ও আন্তাঁরক কৃতজ্ঞতা জানাই। এদের মধ্যে অধ্যাপক 
আঁনসন্জামান এই গ্রন্থ সম্পাদনার প্রত্যেকটি স্তরে যে পারমাণ সময়, 
শ্রম ও মনোযোগ অপ্পণ করেছেন তার জন্যে আমরা তাঁর কাছে থণা হয়ে 
রইলাম। 

গবেষণা, সঙ্কলন ও ফোকলোর বিভাগের পরিচালক জনাব শামস 
ভ্জামান খান ও সঙ্কলন উপাবভাগের উপপাঁরচালক জনাব সেলিনা হোসেন 
যদিও বিভাগীয় দায়িত্ব হিসেবেই প্রয়োগ অভিধান প্রণয়নের সঙ্গে যাত্ত 
ছিলেন, তথাঁপ অনস্বাঁকার্যযে তাঁদের প্রযত/ ও নিষ্ঠা বাংলা ভাষার প্রতি 
মমত্ব থেকেই উৎসারত। 

নির্ভুল প্রকাশনার স্বার্থেই সর্বজনাব ওবায়দদল ইসলাম, আবদদল 
হান্নান ঠাকুর ও মহম্মদ হাবিবদল্লাহং গ্রন্থটি মদ্রণের নানা পর্যায়ে 
তাঁদের মূল্যবান মতামত দিয়ে এবং কয়েকটি গ7রত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রাত 
সম্পাদকমণ্ডলীর দ্টি আকর্ষণ করে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 

বহাঁটি বিশদদ্ধ বাংলা ভাষা ব্যবহারে উৎসাহী পাঠকদের কাজে 
লাগলেই আমরা খদশী হব। 


আব; হেনা মোস্তফা কামাল 
মহাপাঁরচালক 
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ভুমিকা 


ভাষ্য একটি প্রবহমান নদীর মতো! আর ভাষা সচল বলেই এতে 
নিত্যনতুন উপাদান গৃহীত হচ্ছে। তাই বুগের পারবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
ভাষাও পরিবর্তন লাভ করে! হাজার বছরের পুরোনো বাংলা ভাষা বহু 
বিবর্তনের বাঁক পার হয়ে এসেছে। হাজার বছর আগে প্রাচীন বাংলা ভাষার 
মে রূপ ছিল সে রূপ এখন আর নেই! ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত বাংলা ভাষার মধ্যযুগ । প্রাচীন বাংলা ভাষার রূপ বদলায় মধ্য- 
বুগে এসে। মধ্যযুগের গোড়ার দিকে প্রচালিত বাংলা ভাষার সঙ্গে শেষ- 
দিকের ভাবার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক যুগে এসে বাংলা ভাষা 
আরও কিছ: পাঁরবর্তন লাভ করে। 


বাংলা ভাষার বয়স এক হাজার বছর হলেও এর পুর্ব ইতিহাস শর 
হয়েছে প্রাচীন ভারতাঁয় আর্য ভাযার ঘুগ থেকে। ভারতীয় উপমহাদেশের 
অধিকাংশ আধ্যানক ভাষা এসেছে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা থেকে 
বিবার্তভত হয়ে। তাই উপমহাদেশের সব আধুনিক ভাষাতেই দুটি এরীতহ্য 
বর্তমান। একটি হচ্ছে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার এীতহ্য, যা 
তৎসম শব্দসমূহ ধারণ করে রেখেছে। আর অন্যাট, বিবর্তনের এীতিহ্য 
অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার ববাঁতত রূপ, যা তদ্ভৰ শব্দসমনুহে 
বিধৃত রয়েছে। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার যুগে পালি, প্রাকৃত ও অপ- 
ভ্রংশের বিবর্তনধানা পার হয়ে উদ্ভূত হয়েছে সকল আধ্যানক ভারতীয় 
আর্থ ভাষা । 

বাংলা ভাষার জন্মলগ্ন থেকেই এই দই এীতহ্যের উপস্থিতি লক্ষ্য 
করা যায়। এর সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে দেশজ উপাদান। বঙ্গদেশে 
আর্যদের আগমনের পর্বে দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক-ভাষাঁদের বাস fছিল। তাদের 
ভাষার উপাদান দেশজ শব্দরূপে বাংলা ভাষায় এখনও ব্তমান। 


মধ্যয্গেই বাংলা ভাষায় বিদেশী ভাষার উপাদান প্রবেশ করে। 
জীবনের চলমানতার কারণেই ভাষায় সর্বদা নতুন নতুন উপাদানের আবির্ভাব 


[১০] 


ঘটে। বাংলা ভাষায় বিদেশী উপাদানের মধ্যে আমরা পাই আরব, ফারসী, 
পতুর্মীজ, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা থেকে আগত বহু শব্দ। প্রত্যেক ভাষারই 
নিজস্ব চারত্র রয়েছে। একাঁট ভাষা অন্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করলেও 
তা আত্মস্থ করে নেয়। [বিদেশী ভাষায় ব্যবহৃত সব ধান বাংলা ভাষায় 
নেই। তাই বাংলা ভাষার বানানের নিয়মেই বিদেশী শব্দের প্রতিব্ণী- 
করণ হত; গরবর্তীকালে বানান-সংস্কার করে বিদেশ? ভাষার ধৰানবৈশিষ্ট্য- 
অনুযায়ী বাংলা বানান চাল; হয়েছে। 

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর একটা বিরাট অংশ জনড়ে রয়েছে 
তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ। উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন ভাব প্রকাশের প্রয়োজন 
এবং ভাষার শিষ্টরূপ দানের আগ্রহে দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের হাতে 
তৎসম শব্দের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এ-পতাব্দীর শেষ কে সাঁহত্যে 
চলাত ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তৎসম উপাদানের তুলনায় অ-তৎসম 
উপাদান ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ে। 

তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও আভধানের সঙ্গে নিয়মীনগড়ের 
যে-সম্পর্ক রয়েছে, তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে তা নেই। সাহিত্যে চলাত ভাষার 
ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার {লিখিত রূপে, বিশেষ করে বানানের ক্ষেত্রে, 
শৃঙ্খলা দেখা দেয়। খেয়ালখ্ীশমতো শব্দ ব্যবহৃত হাচ্ছল বলে এর 
শৃঙ্খলানিধানের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৩৬ সালে কলকাতা 'বিশ্ৰাবদ্যা- 
লয়ের উদ্যোগে গঠিত ‘বানান সংস্কার সাঁমাঁত বাংলা বানানের নিয়ম নতুন 
করে নির্ধারণ করেন। সংকার সাঁমাত করে রাতারাতি বানান শোধন করা 
যায় না সত্য, কিন্ত বানানের যে একটি নিরম-শঞ্খলা থাকা প্রয়োজন সর্ব 
সাধারণের মনে এই সচেতনতা স্যষ্ট বানান সংস্কার সামাতর প্রধান কাত 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানানের নিয়মাবলী কমবেশি প্রায় 
সর্বক্ষেত্রেই প্রয্যন্ত হচ্ছে। কিন্তু ভাষায় পারবর্তনের যে অন্তার্নাহুত প্রোত 
রয়েছে, নিয়মাবলী দিয়ে তা রোধ করা যায় না। বাংলা ভাষায় এখন 
এমন অনেক শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে, যা ব্যাকরণের নিয়মে অশ্ব হলেও 
বহুল প্রচালত। এ গ্রন্থের অন্তভূর্ত শব্দের অশন্ধ ও শরধ প্রয়োগের 
তালিকায় লক্ষ্য করা যাবে যে বেশ কিছ শব্দ অণ্ধে হওয়া সত্তেও বহুল 
প্রচালত। ব্যাপক ব্যবহার ও সাহিত্যে দ্বাঁকাতর ফলে ইতিপূর্বে” 


[১১] 


ীতিমধ্যে”র মতো িছ শব্দ অশুদ্ধ হলেও প্রচালত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
মতে ছাভিমধ্যে-র শনধরূপ “ইতোমধ্যে কথাটার “ওকালাতর উপলক্ষে 
আইনের বই ঘাঁটবার প্রয়োজন” অনেক আগেই কুরিয়েছে। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানানের 'নিয়মাবলী প্রবর্তনের পর 
দার্ঘকাল পার হয়ে গেছে। বানানের এই িয়মাবল? নতুন করে প্রবর্তনের 
গ্রয়োজনীয়তাও সকলে অননভব করছেন। ১৯৭৯ সালে বানানের নিয়মা- 
বলা পুনরায় নির্ধারণের জন্য কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় নতুন করে মতামত 
সংগ্রহের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তারও কোন মীমাংসা এখন পর্যন্ত হয় নি। 


পযাথবাঁর একাঁট বিশিষ্ট ভাষা বাংলা । বাংলাদেশের বাইরে পশ্চিম- 
বঙ্গে ও গাঁথবাঁর বিভিন্ন দেশে বাংলাভাষা রয়েছে। প্রায় ২০ কোটি 
লোক আজ বাংলা বলে। সেই হিসাবে বাংলা ভাষা পাঁথবাঁতে একটি গযলত্ব- 
গণ স্থান অধিকার করে আছে। বাংলাদেশে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন 
সম্পূর্ণ না হলেও বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্যক বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই। 
এই ব্যাপক ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে একটি দঃখজনক বিষয় নজরে পড়ে, তা 
হচ্ছে বাংলা বানান ও উচ্চারণে চরম বিশৃঙ্খলা । সাহত্যকর্মের বাইরে 
পোস্টারে, বিজ্ঞাপনে, সাইনবোভে সংবাদপত্রের গাতায়, বেতার-টোলাভখনে 
এই ভুলের বিপুল গাঁরচয় পাওয়া যায়। 


বাংলা ভাষায় ভুলের যে নৈরাজ্য চলছে তাতে শুধ বাংলা ভাষার 
প্রাত অবহেলা বা উদাসান্যই প্রকাশ পায় না, ভাষার নিয়ম-শঙ্খলা 
সম্পর্কে বিপ্দল অজ্ঞতাও প্রকট হয়ে দেখা দেয়। ভাষা ব্যবহারে অশ্দাদ্ধ 
সাধারণত নাট কারণে হয়ে থাকে = 
ক. উচ্চারণ দোষে 
খ. শব্দগত বিভ্রান্তিতে এবং 
গ. শব্দের অর্থগত বিভ্রান্তিতে । 


বাংলা ভাষার উচ্চারণে যথেচ্ছাচার লক্ষ্য করা যায়। আগ্লিক ভাষার 
উচ্চারণ-প্রভাব থেকে অনেকেই মুক্ত হতে পারেন না। অন্যাদকে শব্দের 
শুদ্ধ উচ্চারণের প্রতিও সতর্ক থাকেন না। এই উচ্চারণ-বিকাতির প্রভাবে 


[১২] 
বানানেও অশদ্বি ঘটে। “অত্যাধক', ‘অদ্যাপ’, ‘অনাটন’, উত্যান্ত' 
ইত্যাদি ভুল বানান উচ্চারণদোষেই ঘটেছে। 


বানান ভাষাপ্রয়োগের একটি প্রধান অংশ। শব্দের গঠনরীতি 
সম্পকে অজ্ঞতার ফলে শব্দের বানান-বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। বানানের 
শুদ্ধাশাদ্ধশীবচারে ব্যাকরণের আলোচনা তাই অপরিহার্য। 'বিশেষ্য- 
বিশেষণকে যথাষথ চিহ্নত না করার কারণেই উৎকর্ধতা, সখ্যতা, অপ- 
কর্তা, সৌজন্যতা ইত্যাদি [লিখিত হয়। 

শব্দের ষথাযথ অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণেও প্রমোগ- 
বিভ্রান্তি ঘটে থাকে। এই বিভ্রান্তির ফলে ভুল শব্দ যেমন ব্যবহৃত হয়, 
তেমনি বাক্যেও যথাস্থানে শব্দ অন্বিত হয় না। 

বাংলা ভাষার "নির্ভুল ব্যবহারে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়েই এগ্রন্থ 
সংকলিত হয়েছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যাঁরা বাংলা ভাষা সচরাচর প্রন্নোগ 
করে থাকেন তাঁদের কথা স্মরণ রেখেই এই সহায়ক গ্রন্থের আয়োজন! 


তৎজম বা সংস্কৃত শব্দের বানানের [নিয়ম 


তৎসম শব্দের বানান সংস্কৃত শব্দের বানানের অনুরূপ হবে। কারণ 
সংস্কৃত শব্দের বানানে নার্দন্ট নিয়ম-শঙ্খলা এবং সুসংহত গঠনরাভি 
রয়েছে। এই বানানের পরিবর্তন বা বিকাতি অনরচিত। তৎসম শব্দ 
থেকেই তন্ভৰ শব্দের উদ্ভব হয়েছে। যে পরিবর্তনের ধারায় বাংলা ভাষার 
উদ্ভব হয়েছে ভংসম শব্দের বানান পরিবার্ভত হলে সে পারবর্তনের চিহ্ন 
লগ হয়ে যাবে। 


সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে স্বরবর্ণভেদের মধ্যে ই-কার ও ঈ-কার এবং 
উ-কার ও উ-কারের পার্থক্য প্রধান। আধ্দানক বাংলায় আমাদের 
উচ্চারণে হুস্ব স্বরধবান ও দীর্ঘ স্বরধবাঁনর মধ্যে কোন ভেদ নেই। কিন্তু 
সংস্কৃত ভাষায় ভুস্ব ও দীর্ঘ স্বরের ভেদ বিশেষ গর্ত্বপূর্ণ ছিল। স্বরের 
হুদ্ব-দীর্ঘ ভেদে অর্থাৎ ই/ঈ বা উ/উ ভেদে শব্দের অর্থের পাঁরবর্তন 
ঘটত। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুত্ত প্রায়-সমোচ্চান্নিত শব্দের তালিকায় লক্ষ্য 
কনা যাবে, বানানভেদে বহর শব্দের অর্থ পাঁরবার্তত হয়েছে। 


বাংলায় মৌলিক ও সাধিত উভয় প্রকার সংস্কৃত শব্দই ব্যবহৃত হয়। 
প্রত্যয়ীনষ্পন্নই হোক অথবা সমাসবদ্ধ পদই হোক শব্দের সাধন এবং গঠন- 
প্রণালী শব্দের বানানকে নিয়ন্ত্রণ করে। ভাই শুধ বানানের জন্য শব্দ 
বা পদ গঠনের নিয়মাবলী জানা অপারিহার্য। শুদ্ধ ভাষার [নিয়ম-কানুন 
এবং সন্রাবলী ব্যাকরণে 'লাঁপিবন্ধ থাকে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম 
শব্দের বানান এবং ব্যবহার জানার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলা এখানে বার্ণত 
হল। বানান এবং শব্দ ব্যবহারের সম্পূর্ণ ব্যাকরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা 
সম্ভব নয়। যেক্ষেত্রে ভুল হবার সম্ভাবনা বোঁশ সে-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
[িয়মই বিবৃত হয়েছে। এই নিয়মগুলি পাঠ করে একজন ভাষার নিয়ম- 
কান্যন সন্বন্ধে যেমন অবহিত হবেন, তেমনি বানানীবভ্রমের হাত থেকেও 
নিজেকে মনক্ত রাখতে পারবেন। 


১৪ বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


কলকাতা 'বিশ্ৰাবিদ্যালয় বাংলা বানানের ক্ষেত্রে যে নিরম নির্ধারণ 
করোছিলেন (১৯৩৬) তা প্রধানত অ-সংস্কৃত অর্থাৎ ভন্ভব, দেশী ও বিদেশী 
শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে প্রদত্ত দুটি 
নিয়মের মধ্যে একাট নিয়ম বৈপ্লাবক। তা হচ্ছে “রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের 
'দ্বিত্ব বন” | যথা--'অর্চনা”, ‘ম্‌ছণ’, 'অজুন?ঃ ‘কৰ্ত!’, 'কাঃতকি”, বাত? 
কিম) অর্ধ”, বার্ধক্য, কর্ম, ‘কার্য’, ‘সর্ব’। এই দ্বিত্ববার্জত 
বানান বর্তমানে গ্রায় সর্বস্তরে প্রচালত। এমনাক আধ্বানক বাংলা অভিধানে 
দ্বিত্বসহ প্রাচীন বানানও বাঁজত হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনয্সারে 
“রেফের পর দ্বত্ব বিকল্পে সিদ্ধ?, তাই এই পরিবর্তন ব্যাকরণ-বাহর্ভৃত 
নয়। কিন্তু নদ, শোধ, “বা” ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত রেফের 
পর ্বত্ব-্রাপ্ত ‘অন্তঃস্থ য-ফলা” বর্জনের সাদ্‌শ্যে কোন কোন শব্দের 
“ঘ-ফলা” বাদ দেওয়ার অযৌততক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 
তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানের যে-নয়মাবল এখানে উদ্ধৃত 

হল তার বিষয়গুলি হচ্ছে £ 

ক. সংস্কৃত শব্দে ণত্ব-বিধান 

খ. সংস্কৃত শব্দে যত্ববধান 

গ. নাসিক্য ব্যঞ্জনের ব্যবহার 

ঘ. বিসর্গের ব্যবহার 

ও. স্বরসান্ধ 

চ. ব্যঞ্জনসাম্ধি 

ছু. স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন 

জ. বহ্বচনজ্ঞাগক শব্দাবলী 

ঝা, বিশেষ্য-বশেষণ পদগঠন 


সংস্কৃত শব্দে ণত্ব-বিধান 

৯. টি? বর্ণীয় বর্ণের সঙ্গে কেবল “ণ? যুক্ত হয়। যেমন-কণ্টক, ঘণ্টা, 
লণ্ঠন, অবগযণ্ঠন, খণ্ড, ভাণ্ড, কাণ্ড ইত্যাদি। 
[‘ত’ বর্ীয় বর্ণের আগে কখনো “ণ’ য্নন্ত হয় না, কেবল ‘ন’ হয়। 
যেমন-_ অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন, বন্ধন ইত্যাদি ।] 
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৯ 


তা 


ঝা? ‘র’ ‘য’-এর পরে ‘৭’ বসে। 

যেমন-খাণ, ভূণ, ঘৃণা, বর্ণ, বিকীর্ণ, ভাষণ, বিষাণ, লক্ষণ ইত্যাদি। 
এ? ‘র’ "এর পরে স্বরবর্ণ ক'্বগীয় বর্ণ প-বগাীয় বর্ণ “যত 
“অন্তঃ্থ ন’, ‘হ’ অথবা অনুস্বার থাকলে “ণ? হয়! যেমন-_ চরণ, 
হারণ, রেপ, সান্তরণা, কৃপণ, অর্পণ, নির্বাণ, লক্ষণ, প্রয়াণ, মিয়মাণ, 
ব্ৰাহ্মণ, গ্রহণ, বংংহণ ইত্যাদি| 

[থা বর? ‘য’ এবং দন্ত্য ন’-এর মধ্যে অন্য কোন বর্গের বর্ণ থাকলে 
‘ন’ ‘ণ’ হর না। যেমন-রচনা, অর্চনা, দর্শন, নত'ন, প্রার্থনা 
ইত্যাদি ।] 

সমাসবদ্ধ শব্দে পূ্বপদে “ঝা, ‘র’, ‘য’ যাঁদ থাকে তবে পরপদের ‘ন’ 
'-তে রুপান্তরিত হয় না। যেমন-সর্বনাম, বরানঃগমন, ত্ৰিনয়ন, 
দুম, দ্যার্নবার, দ্নশীতি ইত্যাদি। 

[সমাস সত্তেও কতকগুলি শব্দে ‘ন’-র স্থলে “৭” হয়। যেমন_অগ্রণা, 
অগ্রহায়ণ (অগ্রহায়ন), উত্তরায়ণ (উত্তর+অয়ন), রামায়ণ (রাম+অয়ন), 
অপনর্নাহু অপর+অহ্ৃ), শুর্পণখা শেপ +নখ+আ), চান্দ্রায়ণ (চান্দ্র+ 
অয়ন), গঢ় হু পেব+অহ) ইত্যাদি ।] 

প্র, পরা, পাঁর, নর প্রভাতে উপসর্গের পর কোন কোন ক্ষেত্রে“? হয়। 
যেমন- প্রণাম, প্রণয়, প্রণয়ন, প্রাণপাত প্র+ীনপাত), প্রণাত, প্রবাহণা ; 
পরায়ণ ; পাঁরিণয়, পরিণত, পাঁরণাঁত, পাঁরবহণ, নি, নিত 
ইত্যাদি [এই নিয়মের ব্যাতক্রম_পারানর্বাণ, নার্নমেষ, প্রনণ্ট]। 
কতকগীল তৎসম শব্দে স্বভাবতই ‘ণ’ হয়। যেমন-অণ্য 
(ক্ষুদ্র অথেণ, বেত, বাঁণা, গুণ, কণা, বেণী, বাণী, বাণ, মণ, পঢণ্য, 
বণিক, বিপাঁণ, লবণ, কল্যাণ, গণ, গণ্য, পাণ (হস্ত অর্থে), কোণ, 
[নপুণ, শোণিত, লাবণ্য, গোঁণ, ঘুণ, চিন্তণ, পণ্য ইত্যাদি। ' 


সংস্কৃত শব্দে যত্ব-বিধান 


৯ 


‘খ’-কারের পর ‘ঘ’ বসে। 
যেমন-খাযি, বুঝ, কৃষক, কাষি, তযো ইত্যাদি । 

[ব্যাতক্রম_ক্কশং ধাতু থেকে জাত কৃশ, ক্ণকায়, কৃণাঙ্গ, শান? 
কশোদর |] 
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‘ঢু’ বর্গীয় বণেরি সঙ্গে কেবল ‘ষ’ যুত্ত হয়। 

যেমন-_ দুষ্ট, কষ্ট, সমষ্ট, কাষ্ঠ, পৃষ্ঠ, কাঁনচ্ঠ, প্রাতন্ঠা ইত্যাঁদ। 
‘অ’ “আ?-ভি্ন স্বর এবং ‘ক’ 'র’-এর পর বিভন্তি-প্রত্যরাঁদর “সঃ 
থাকলে ভা ‘য’-তে রূপ!নতারত হয়। 

যেমন-কল্যাণীয়েষ, প্রীতিভাজনেষ7, আবিত্কার, গোঙ্পদ, 'চিকীর্যা, 
1জগাষা ইত্যাদ। 

ই-কারান্ত ও উ-কারাণ্ত (অধি, অন, অভি, নি, পার, প্রত, সু) 
উপসগে'র গর কতকগুলি ধাতুর “স' রুপান্তারত হয়ে ‘ব’ হয়। যেমন 
“আধা উপসগ্ণযাগে-অধিচ্ঞান (অধি+স্থান), অধিষ্ঠাতা, আঁধাষ্ঠত, 
আঁথন্ঠান্রী। 

“অন? উপনর্গযোগ্ে_অনষজ (অনন+সঙ্গ), অনচ্ঠান (অন:+স্থান), 
অন্যঙ্ঠাভা। 

‘অভি’ উপসর্গযোগে_আভিষেক অভি+সেক), আঁভাষন্ত। 

পন" অথবা পনন্লত উপসগযোগে-নিশ্কল্টক (নিঃ > নির+কষ্টক), 
নিষেধ, নিষাদ, নিন্কর, নিচ্কম্গ, নিষ্ফল, নিত্গাপ, নিজ্গ্রভ, নিত্পয়োজন, 
ননচ্কর্মা, নিত্কাখন। 

‘পার’ উপসর্গ যোগে পার্কার গোর+-কার), পারস্কৃত। 

প্রতি উপসর্গযোগে_ প্রতিষেধ প্রোভাসেধ), প্রতিষ্ঠা, প্রাতষ্ঠান, 
প্রাতাষ্ঠত। 

‘ৰ’ উপসর্গবোগে_বিষগ্গ (বি+সন্ন), বিষয়ৰ, নিষাদ! 

সঃ. উপসর্গযোগে স্যয্যপ্ত সে+স5গ), সুষমা, সুষ্ঠ; ইত্যাদি৷ 


ব্যাতিক্রম 

ক) ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত উপসর্গের পরও কিছ শব্দের “স' কখনো 
এ" হয় না। 
যেমন_অন7সরণ, অনঢুসন্ধিৎসা, অনুস্বার, অনযম্মাতি, আভি- 
সম্পাত, অভিসার, আভসন্ধি, অভিসন্তাপ, পারিসংখ্যা, গাঁর- 
সমাপ্তি, পরিসাঁমা, পরিস্থিতি, প্রাতসংহার, বিসংবাদ, বিসর্গ? 
বিসর্জন, বিসদৃণ, বিস্ময়, বিস্মরণ, বিস্মৃতি, সুসংবাদ, সময়, 
সাস্থর, সুস্পষ্ট, স্স্বর, সঃসম্পন্ন ইত্যাদি। 
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খ) স্পৃহা বা স্পল্দ্‌ ধাতুর ‘স’ কখনো “ৰা হয় না! যেমন_ 
নিস্পহ, নিস্পন্দ। 

গ) “সাৎ প্রত্যয়ের “স' কখনো “ষ' হয় না। যেমন-আগ্নিসাৎ, 
ধাঁলসাৎ, ভুমসাৎ। 

ফ) স্কুট্‌ট ও স্ফুর ধাতুর “স+ পাঁরবার্তত হয় না। যেমন_ 
দন্তপ্ফযট, বিস্কত্ণ, পারিস্ফুট, বিস্ফোরণ, বিস্ফোটক ইত্যাদি । 
দুটি পদ সমাসযন্ত হয়ে একটি শব্দ হলে প্রথম পদের শেষে যদি 
‘ই’, উঃ ‘ৰ’, অথবা ‘ও’ থাকে, তৰে পরবর্তী পদের আদ্য “সঃ 
“য়ে পরিবার্তভ হয়। যেমন-_য্বাধচ্ঠির (য্াধ+স্থির), মাতত্বেসা 

(মোতস্বসা), সুষমা সেসমা), গোষ্ঠ (গো+স্থ) ইত্যাঁদ। 
কতকগুলি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে স্বভাবতই ‘যব’ হয়। 
যেমন-_আযাঢ়, ঈষৎ, উযা, আভাষ, অভিলাষ, কোষ, পাষণ্ড, পাষাণ, 
ভাষা, ভাষ্য, ভাষণ, মান্য, গর্ব, যোড়শ, রোষ, ঘুষ, বিশেষ, পৌষ, 
ভোষণ, ভূষণ, ভাঁষণ, শেষ, বিষ, বিষাণ, গুষধ, তুষার ইত্যাদ। 


নাঁসক্য ব্ঞ্জনের ব্যবহার 


৯ 


নাঁসকা-যন্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে সধান্লষ্ট বর্গীয় 
নাঁসক্য ব্যঞ্জনই যু হবে। যেমন-'ক' বগীয় বর্ণের সঙ্গে নাঁসক্য 
‘ও’, চ’ বগণীয় বর্ণের সঙ্গে ‘এ, টি? বগ্গীয় বর্ণের সঙ্গে ‘ণ’, ‘ত’ 
বগশীয় বর্ণের সঙ্গে ‘ন’, পপ বগণীয় বর্ণে'র সঙ্গে ‘ম’। উদাহরণ_ 
অৎক, শঙ্খ, গঙ্গা ; চণ্টল, অঞ্জন, ঝধয ; কণ্টক, লণ্ঠন, পাষণ্ড ; 
রতন, গ্রথ্থ, কুন্দ, অন্ধ ; কম্পন, লল্ফ, সম্ভ্রান্ত, বিদ্ব, সন্মিলন ' 
হত্যাদি। 
সাঁণ্ধিস্ভৰ শব্দদ্বয়ের মধ্যে প্রথম শব্দের অন্ত্য ব্যঞ্জন ‘ম্‌ ও দ্বিতীয় 
শব্দের আদ্য ব্যঞ্জন ‘ক’, ‘খ’, ‘গ’, ‘’ হলে সন্বিভে ‘ম্‌’-এর স্থলে 
“৬ অথবা ‘ হয়। যেমন-_ 

অহমকার-_অহঙ্কার/অহংকার, 

সমর্কউ-সও্কট/সংকট, 

সমাগত _সজত/সংগত, 

সমঁগীভ_সঙ্গীত/সংগাঁত, 


১৮ 


৩ 
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সমাঘটন- সঙ্ঘটন/সংঘটন, 

ভরমকর-ভয়ওকর/ভয়ংকর, 

শুভমণ-করঁশুভঙকর/শুভংকর, 

পারমণগম--পারলম/পারংগম, 

হৃদয়মগম_হৃদয়জম/হদেয়ংগম। 
সম্ধসম্ভব শব্দদ্বয়ের মধ্যে প্রথম শব্দের অন্ভ্যব্যঞ্গন “দত এবং 
চ্বিতীয় শব্দের আদ্যব্যগ্তান অন্তঃস্থ বা উচ্ম বর্ণ যে, র, ল, ব, শ, 
য, স, হ) হলে সন্ধিতে ‘ম্‌ স্থানে “ হয়, ‘ও’ হয় না। 
বেমন-সংযোগ (সম্‌4+ যোগ), সংরন্ত লেমতীরন্ত), সংলগ্ন (সমান), 
সংবাদ সেমর্ডবাদ), সংশয় (সময়), লংসর্গ সেমীসগণ, সংহার 
সেমীহার) ইত্যাদি 
[প্রিয়ংবদা, সংবর্ধনা, সংবলিত, স্বয়ংবর প্রভাত শব্দের প্রিয়ম্বদা, 
সম্বর্ধনা, সন্বাঁলত, স্বম্নন্বর রূপ অশদ্ধ।] 
সুসংহত মৌল বা একক (বা একাক্ষারক) শব্দে ‘ও’ স্থানে «এ» 
হবে না। যেমন-_ অঙ্ক, গঙ্গা, সঙ্গ, (লিঙ্গ, বঙ্গ, পক, ভঙ্গ, রঙ্গ, বাঁও্কম, 
পণ্কিল, রন, পঙ্গপাল, পঙ্গদ, ভজযর ইত্যাদি । 
সমণ্ধিসল্ভব শব্দদ্বয়ের মধ্যে প্রথম শব্দের অন্ত্য-ব্যজন ‘ম এবং 
দ্ৰিতাঁয় শব্দের আদিতে 'দর্গীয় ব’ থাকলে সামন্ধিতে ‘দ্ব’ হয়। 


সমহাীবোধন-সদম্বোধন। 
সম্বন্ধ, ‘সম্বল’, “সম্বোধন” এ-জাভাঁয় শব্দের বানানে ‘ংব’ অশন্ধ। 


বিসগের ব্যবহার 


৯ 


পদান্তে সংস্কৃত শব্দে বিসর্গ আবিক্কৃত থাকে। যেমন-_ আঃ সদ্যঃ, 
বন্ষঃ মনও, ক্রমশঃ, ইতস্ততঃ বিশেষতঃ ইত্যাদি। তবে বাংলা ভাষায় 
অন্ত্য বিসর্গ উচ্চারিত হয় না বলে আধ্যানক বাংলায় অন্ত্য বিসর্গ 
বর্জিত হয়েছে। যেমন-_-আয়র, সদ্য, বক্ষ, মন, ক্রমশ, ইতস্তত, 
বিশেষত ইত্যাদি! 
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২ 


৮ 


সাধারণত সমাসবন্ধ পদে “শ’ ‘য’ “স’ পরে থাকলে বিসর্গ স্বরূপে 
স্বস্থানে অবস্থান করে। যেমন-_ নিঃশব্দ, বয়ঃসম্বি, অল্তঃশালা, 
অন্তঃসত্ত্বা, মনঃশিলা, দুঃসাহস, প্রাতঃস্মরণীয়, স্বতঃস্ফূর্ত ইত্যাদি। 
“ক? খ’ বা পা? ক্ষ বর্ণ পরে থাকলে অ-কার কিংবা আ-কারের পর- 
স্থিত বিসগ* সান্ধবন্থ শব্দে ‘স’ হয়। যেমন-নমস্কার নেমঃ+কার), 
গঢুরকার (পতুরঃ+-কার), মনন্কামনা মেনঃ+কামনা), বাচস্পাঁতি (বাচঃ+ 
গাঁত) ইত্যাদ। 

ক? থা অথবা “৭? ‘ফ’ পরে থাকলে ‘অ’ “আ"াভন্ন অন্য (ই বা 
উ) স্বরের পরদ্থিত বিসর্গ ‘ঘ’ হয়। যেমন-নিত্কলগ্ক (নিঃ4+কলওক), 
ভ্রাতুষ্প্যত্র ভ্রোতুঃ7পাত্র), চতুল্কোণ (চতুঃ+কোণ), আবিষ্কার (আবিঃ+ 
কার), নিন্কৃতি (নঃ+কাতি), নিষ্ফল (নিঃ+ফল) ইভ্যাদ। 


সমাসবদ্ধ পদে কোন কোন ক্ষেত্রে ‘ক’ খা? পা? ফা পরে থাকলেও 
অ-আ-ই-উ স্বরের পরবতী বিসর্গ আঁবকৃত থাকে। যেমন-গনঃকষ্ট, 
অন্তঃকরণ, অতঃপতুর, অতঃপর, মনঃপূত, পয়ঃপ্রণালী, বয়ঃপ্রাপ্তি, 
দুঃখ, ইতঃপূর্বে (বাংলায় বহুল প্রচালত অশযদ্থরুপ “ই তিপবে?)। 

‘ভ’ কিংবা ‘থ’ পরে থাকলে পরবর্তী বিসর্গ স্থানে ‘স’ হর! 
যেমন-_ ইতস্তত, ইভপ্ততঃ (ইভঃ4-ততঃ), নিস্তেজ (নিঃ+তেজ), মনস্তাপ 
মেনঃ+তাগ), দ্তর (দতুঃ-তর) ইত্যাঁদ। 

নট” কিংবা % পরে থাকলে পূৰববর্তী “বস” স্থানে “ঘ? হয়। 
যেমন-নিষ্ঠুর (নঃ+ঠ5র), ধন্টওকার (ধন?3+কার) ইত্যাদি । 

চ’ কিংবা ‘ছ’ পরে থাকলে পর্বব্তী বিসর্গ স্থানে পণ" 
হয়। যেমন-নিশ্চয় (নিঃ+চয়), নিশ্ছিদ্র (ন$+ছিদ্র), দত্চারত্র দেওঃ+ 
চরিত্র), শিরম্ছদ (শিরঃ4ছেদ) ইত্যাদি। 

বিসগ্যযন্ত অ-কারের পরে অ-কার থাকলে, পঢর্বাস্থত অ-কারের সঙ্গে 
{মিলিত হয়ে বিসর্গ ও-কারে রূপান্তারত হয় এবং পরবর্তী অ-কার 
লোপ পায়। যেমন_ততোধিক তেতঃ+আঁধক), যশোভিলাষ (যশঃ+ 
অভিলাষ) ইত্যাদ। 
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বগেরি ততীয়, চতুর্থ ও পণ্চম বর্ণ কিংবা য, র, ল, ৰ, হ পরে 
থাকলে অ-কারের পরস্থিত বিসর্গ পঢর্বাস্থত অ-কারের সঙ্গে মালত 
হয়ে ও-কারে পাঁ্ণভ হয়। যেমন-মনোগত (মনঃ4+গত), মনো- 
মোহন (মনঃ+মেোহন), অধোমখ অেধঃ+মুখ), সদ্যোজাত সেদ্যঃ+ 
জাত), সরোবর (সরঃ+বর), মনোজ (মনঃ+জ), বয়োবান্ধ (ৰয়ঃ£+ৰৃদ্ধি), 
ইতোমধ্যে (ইতঃ+মধ্যে) ইত্যাদি ! 
স্বরবর্ণ, বগে তৃতীয়, চতুর্থ ও পণ্চম বর্ণ কিংবা য, র, ল, ৰ, হ 
পরে থাকলে অ-কারের পরস্থিত র-জাত বিসর্গ নজ মূলরুপ অর্থাৎ 
র-ভাব ফিরে পায় এবং এই র-কার পরবতী স্বরের সঙ্গে কিংবা এর? 
রূপে পরবতী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যতুন্ত হয়। যেমন পুননাঁপ (প্রনঃ+ 
আঁপ), প্যনব্ণর (পঢ়নঃ+বার), পরনর্যাত্রা (পুন$+যাত্রা), অন্তর্থান 
তঅন্তর২-অন্তঃ+ধান), অন্তভূর্তি (অন্তঃ+ভূন্ত), অন্তলীন (অন্তঃ+ 
লীন) ইত্যাদি। 
স্বরবণ+ বগের তৃতীয় চতুর্থ ও পণ্চম বর্ণ কিংবা ষ, র, ল, ন, হ 
পরে থাকলে ‘অ’ “আ*শভন্ন স্বরের পরাস্থত বিসগের জায়গায় 
বত হয়; 'র’ পরবতণী স্বরে য্যন্ত হয়, কিংবা ‘রেফ’ রূপে পরবর্তী 
ব্যগ্রনের সঙ্গে যতুন্ত হয়| যেমন-নিরবাধ (ন:+অবধি), নিরাকার 
(নঃ+আকার), দুরপনেয় দেু+অপনেয়), দত়রাত্মা (দ5৫+আত্মা/ 
দ্নশম (দ৫+নাম), দতর্ষোগ দে58+যোগ), বহিরাগত বেি+আগত), 
বাঁহগ'মন বেছিঃ+গসন), নিরন্তর (নি3+অল্তর), দিনরভাপ (নিঃ+ 
উত্তাপ), নির্গত (নিঃ4-গত), দির টোন2+ঝর), নির্মল (ন$+মল), 
নিলকক্য (নিঃ+লক্ষ্য), আশীর্বাদ জোশ?:+বাদ), চতুভূর্জ চেতুঃ+ভুজ), 
ম্‌হুর্মতহ্‌ঃ মেহেঃ+মহর) ইত্যাদি৷ 
চিতা ছ্থ পপ? শ্ব’ বিসগেরি পরে থাকলে, বিকল্পে বিসগেরি লোপ 
হয়। নেমন-নিঃস্তব্ধঠানস্তব্ধ, অন্তঃস্থ/অল্তন্থ, বক্ষঃস্থল/বক্ষপ্থল, 
5 মনঃস্থ/মনম্থ, নিঃস্পল্দঠানস্পন্দ, নিঃসপহ্ণানস্প, 
নিঃধ্বাসানধ্বাস ইত্যাদি। আধুনিক বাংলায় বিসর্গবাঁজভি, বানানই 
বিশেষ প্রচালত। এসব বানান [িকল্ণে দেখান হয়েছে। 
রি পরে থাকলে প্চবর্বতা বিসর্গ স্থানে যে “রি হয় ভা লোপ 
পায় এবং পদব্বর দীর্ঘ হয়। বেমন-নিঃ+রোগ :- নাঁরোগ, নঃ+ 
রস ১ নীরস, নিঃ+রব > নারব, চক্ষ৮ঃ+রোগ > চক্ষুরোগ (তৰে 
চন্ুরোগই বত মানে প্রচলিত)। 
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স্বরসন্বি 
৯. পর্্পদের শেষে এবং পরবতণী পদের শুরুতে যাঁদ একই স্বরবর্ণ 
হস্ব অথবা দীর্ঘ) অবস্থান করে, তবে উভয় অবস্থান মিলে উত্ত 
স্বরবর্ণ দাঁঘ' রূপে রপান্তারত হয়! যেমন_ 
অ+অ= আ ; বেদান্ত (বেদ+অন্ত), অন্যান্য অেন্য+অন্য), বরা- 
ভন্ম (বর+অভয়), নবান্ন (নব4অল্ন), নরাধম (নর+অধম), 
অদ্যাঁপ (অদ্য+আঁপ) ইত্যাদি। 
ৃ অ+আ- আ ; দেৰালয় (দেব+আলয়), হিমালয় (হম+আলয়), 
| পঢ়ন্তকাগার পে্তক+আগার) ইত্যাদ। 
আ+অ = আ ; আশাঁতিরিন্ত আশা+আতারিনত), নিদ্যালওকার (বিদ্যা+ 
অলওকার), নিন্দার্হ (নিন্দা+অহ) ইত্যাদি| 
আ+আ = আ; দয়ার্ দেয়া+আদ্র), শিলাসাঁন (শলা+আসান), 
মাত্রাধিক্য মোত্রা+আধিক্য) ইত্যাদি৷ 
ই+ই = ঈ ; শিরাঁন্দ্র (গিরি+ইন্দ্র), অভাঁষ্ট (অভি+ইষ্ট), অতাঁত 
(অতি+ইত), রবান্দ্র (রবি+ইন্দ্র) ইত্যাদ। 
ই+ঈ =ঈ প্রতীক্ষা (গ্রাত+ইক্ষা), অধা্ৰর (আঁধ4ঈশ্বর) ইত্যাদি। 
ঈ+ই = ঈ ; শঙীন্দ্র শেচী+ইন্দ্), মহীন্দ্র (মহাঁ+ইন্দ্ৰ) ইত্যাদি। 
ঈ+ঈ = ঈ ; সতাঁশ সেতী+ঈশ), রজনীশ রেজনী+ঈশ) ইত্যাদি। 
উ+উ = উ ; সন্তে (সঢুউত্ত), ভান:দেয় (ভানঢু+উদয়), কটযানত কেট? 
উত্তি)। 
উ+উ -উ; লঘরীর্ম লেঘু+উর্সি)। 
উ+উ = উ ; ভূধৰ ভূ+উধৰ্ব)। 

২ অ’ বা ‘আ’ পূর্বে থাকলে, পরবতশী স্বর যদি ‘ই’ / 'ঈ’ হয়, তৰে 
উভয়ে মিলে ‘এ’ হয়। যেমন-অ/আ+ই/ঈ=এ ; দেবাইন্দ্ৰ = 
দেবেন্দ্র, রাজ+ইন্দ্র = রাজেন্দ্র, পরম+ঈশ্বর = পরমেশ্বর, যথা+ইণ্ট 
= মৃথেম্ট। 

৩ অ’ বা “‘আ’ পর্বে থাকলে পরবর্তী স্বর যাঁদ ‘উ/উ’ হয়, তবে 
উভয়ে মিলে ‘ও’ হয়। যেমন-অ/আ+উ/উ=ও ; = 
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হিতোপদেশ, পর4+উপকার-_গরোপকার, সৃর্য+উদয়=সুর্যোদয়, মহা+ 
উদয়=মহোদয়, মহা+উৎসব=মহোৎসবৰ। 

অ’ বা “আ+ পর্বে থাকলে পরবর্তী স্বর যদি “থা, হয়, তবে 
উভয়ে মিলে ‘অর’ হয়। যেমন-অ/আ+-ঝ=অর ; দেব+-ঝাষি=দেবা্ষ, 
মহা+ঝাব-মহার্ি। { 
[শাঁতার্ত, ক্ষুধার্ত এ-নিয়মের ব্যাতক্রম।] 

অ’ বা “আঃ পূর্বে থাকলে পরবতী স্বর যদি ‘এ/ওঁ’ হয়, তবে 
উভয়ে মিলে ‘ও’ হয়| যেমন-_অ/আ+এ/এ-এ ; মতাএক্য-মতৈক্য, 
মহা+এশ্বৰ্য=মহৈশ্ৰৰ্য, হিত+এবা-হিতৈষাঁ, সদা-এব-সদৈব। 

‘অ’ বা “আ” পৃবে থাকলে পরবতী স্বর যাঁদ “৩/৩ হয়, তবে 
উভয়ে মিলে ‘গু’ হয়। যেমন-_অ/আ+ও/৩-ও ; মহা+ওষধ= 
মহোঁষধ, বিদ্য+ওযধ=দিব্যোঁষধ ইত্যাদ। 

“ই/ঈ? পূর্বে থাকলে পরবর্তী স্বর যদি অন্য স্বরবর্ণ হয়, তবে ‘ই/ঈ’ 
স্থলে ়/য-ফলা’ হয়। ঘেমন-আঁভি+অন্ত-অত্যন্ত, অতি+আচার= 
অত্যাচার, উপাঁর+উগার-্উপর্যহপার, প্রীত+উত্তর=প্রত্যুত্তর, আঁদ+ 
অন্ত-আদ্যন্ত, আদি+অক্ষর-আদ্যক্ষর, যাঁদ+আঁগ-্যদ্যাপ, প্রাত+এক 
প্রত্যেক ইভ্যাদি। 


'উ/উ? পর্বে থাকলে পরবর্তী স্বর যাঁদ অন্য স্বরবর্ণ হয়, তবে “উ/ 
ডু’ স্থলে “অন্তঃস্থ ব/ব-ফলা” হয়। যেমন-অন2অয়-অন্বয়, সর 
আগত-স্বাগত, অন+ইত-অন্বিত, অন7+এবণ-অন্বেষণ ইত্যাদি। 


থা” যদ পর্বে থাকে এবং পরবর্তণী স্বর যাঁদ “ঝা? ভিন্ন স্বর হয়, 
তবে “ঝা” স্থলে ‘র/র-ফলা’ হয়। যেমন-পিত:+আলয়=পিত্রালয় | 


ব্যঞজন-সান্ধ 


১ 


স্বরবর্ণ অথবা বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ গে, ঘ, জ, ঝ, ড, ঢ, দ, ধ, 
ৰ, ভ) অথবা অন্তঃস্থ বর্ণ যে, র, ল, ব) পরে থাকলে প্ঢর্ববর্তী “ক”, 


"চা, টা, ‘ত’, ‘প’ যথাক্রমে গা, ‘জ’, ড’, দি? ও দৰ’ বর্ণে পাঁরণত 
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.. হুয়। যেমন-ৰাগাঁশ বোক্‌ইঈশ), বাগীশ্বরাঁ বোকঈশ্বরী), দিগন্ত 

- (ঁদকঅন্ভ), জগদীশ্বর জেগৎ4-ঈশ্বর), [দগৃগজ (ঁদকগজ), 
বাগ্‌জাল বোকাজাল), জগদ্বন্ধ জেগৎ+বন্ধ5), উদ্ঘাটন (উৎ+ 
ঘাটন), উদ্ভব ডেং+ভব), উদ্যোগ (উিং+যোগ), বাগদা বোকডদত্তা) 
ইভ্যাঁদ। 

২ বগের প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ কে, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ) 
কিংবা ‘স’ পরে থাকলে, বগ্গের (বিশেষত ত-ব্গের) তৃতীয় ও চতুর্থ 
বর্ণের স্থলে প্রথম বর্ণ হয় (অর্থাৎ দ্‌, ধ্‌ স্থলে ত্‌)। যেমন_তংকাল 
(তেদ্কাল), তত্ব ভেদ তং+), তংসম (তদ্‌+-সম), ক্ষ;থাগপাসা 
জেধতীগগাসা) ইত্যাঁদ। 

৩ চি’ ৰা 'ছ’ পরে থাকলে “তত ও “দত স্থলে ‘চ্‌’ হয়। যেমন-সচ্চরিত্র 
(সং+চারিত্র), উচ্ছেদ (উৎ+ছেদ) ইত্যাদি। 

৪. ‘জ’ বা ‘ঝ’ পরে থাকলে "তত ও “দত স্থলে “জঙ হয়। উজ্জ্বল 
(িৎ+জবল), জগত্জন (জগৎ+জন), যাবজ্জীবন (যোবং+জীবন), 
তড্জন্য তেদর্তীজন্য), কুজঝটিকা (কুং+ঝটিকা) ইত্যাঁদ। 

৫ “এ? পরে থাকলে ‘ত’ বর্গের বর্ণের স্থানে চত হয় এবং উত্ত চ’ ও 
গণ" একত্রে ‘চ্ছ’-এ রূপান্তারত হয়। যেমন-উচ্ছঞ্খল (ৎ+শঙ্খল), 
চলচ্ছান্ত চেলং+শতি), উচ্ছাস (উৎ+*্বাস) ইত্যাদি| 

৬ স্বরবর্ণের পরে “ছ” যযুন্ত হলে, ‘ছ’ স্থানে ‘চ্ছ’ সংযযন্ত হয়। যেমন-_ 
গারচ্ছেদ পোর+4ছেদ), তর ুচ্ছায়া (তর7+ছায়া), বিচ্ছেদ (বি+ছেদ) 
ইত্যাদি। 

৭ উধ* উপসগে'র পরে গ্থা’ ধাতু থাকলে উত্ত ধাতুর “স"-কার 
লোপ পায়। যেমন-উথান ডেং+স্থান), উত্থাপন (উ€+স্থাপন) ইত্যাদি। 

৮ মম’ পরে থাকলে “৩ স্থলে “নত হয়। যেমন-চং+ময়লচচ্ময়, 
মৃংময়-মন্ময়। 


স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন 
১ সি mm tn 9d Ln 
স্তরীবাচক শব্দ গঠিত হয়। শে স্ 
৬ চাচাত ও 
রা এ ৩৭ ৯ পা 
BCE x টা 3 ৪৪৭9 জু জজ 4 
Bate .. CE EEE ক নি 
Une Na, 0% ০:27 
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আআ’ যোগে £ প্রাচীনা, মহাশয়া, প্রবীণা, নবানা, সরলা, সেবকা (বোংলাম় 
প্রচালত ‘সেবিকা’), মতো, জাবিতা, সুশীলা, সুলোচনা, প্রথমা, 
দ্বিতীয়া ইত্যাদি । 

-“আনণ' যোগে £ সাধারণত পতণী অর্থে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়- ইন্দ্রাণী, 
মাতুলানী, শিবানা ইত্যাদি। 

-ইকা’ যোগে ? সাধারণত ‘অক’ প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ‘অক’ স্থানে 
‘ইকা’ হয়। যেমন- নায়িকা, গায়িকা, অধ্যাপিকা, গাঁচকা, লোৌখকা, 
পারচালিকা। [বাংলায় ক্ষদ্রার্থেও এই ‘ইকা’ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় 
নাটিকা, পুস্তিকা, মালিকা, চয়ানকা ইত্যাদ।] 

-ণ্ট’' যোগে ৪ কুমারী, কিশোরী, নর্তকী, দৌহিত্রী, পিতামহাঁ, বুদ্ধিমতাঁ, 
ভাগ্যবতাঁ, ঘোড়শী ইত্যাদি। [কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বহন 
ব্রীহি সমাসানষ্প্ন শব্দের উত্তরপদ অঙ্গবাচক হলে, আ/ঈ প্রত্যন্ 
[বকছে ব্যবহৃত হয়্_স:কেশী/সনুকেশা, সনুকণ্ঠী/স-কণ্ঠা, বিদ্ৰোষ্ঠাঁ/ 
বিচ্ৰোষ্ঠা ইত্যাদ।] 

-ইনী যোগে 2 ‘ইন্‌ প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে স্জীলিজে না (ইন+ঈ) 
হয়। যেমন-হাঁস্তনী, বিদেশিনী, বিনোঁদনা, কামনা, দঃঃখিনী, 
যোগিন’ ইতগাঁদ। স্ত্রীবাচক এসব শব্দের উপান্তে ‘ই-কার’ বিশেষ- 
ভাবে লক্ষণায়। বাংলায় এই ‘ইন’ প্রত্যয়ের সাদ্‌শ্যে ‘ইন্‌’ ভাগান্ত 
নয় এমন শব্দের শেষে ইন’ প্রত্যয় যতুন্ত হয়_পাগিনী, রজাকিনা, 
বাঘনা ইত্যাঁদ। 
বাংলায় স্ত্রীবাচক কোন কোন তৎসম শব্দের পরেও আবার অনাবশ্যক- 
ভাবে শ্ৰ্রীবাচক প্রত্যয় য্যন্ত হয়। যেমন-অভাগিনা, ননাঁদনী, 
গোঁপিনাী। 

-শবনী' যোগে £ “বিন, প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে দ্দীর্ঘ ঈ' যোগে “বিন্‌? 
স্থলে ণবনণ' হয়। যেমন-যশস্বিনী, তেজস্বিনী, মায়াবিনী, মেধা- 
বিনা ইত্যাদি। 

-ন্র”” যোগে £ “ত ৰা প্রথমায় “তা” প্রত্যয়ান্ত বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙগে -ত্রী” 
ব্যস্ত হয়। কর্তা-কন্রী, দাতা-দাত্রী। 

-'অতী' যোগে 3 শত, বা “অধ প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে “ঈ” যোগে 

. ‘অত’ স্থলে “অত” হয়। যেমন-সতাঁ, মহতা, সৃদতা ইত্যাদি 


শুক 


নিসসরসসকারা রানা প্লিস শিক 
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২. এবং’, মৎ’, ইয়স্‌’ বা £বানত, “মান, *িয়ান্‌’ প্রত্যয়াল্ত শব্দের 
স্রীলক্রে বতা, মতা, ঈয়সাঁ হয়। ষেমন-ধনবতা, গডণবতা, রূপবতী, 
শ্রীমতী, আয়;ুমমতা, গরীয়সা, প্রেয়সা ইত্যাদি। 

৩ কোন কোন পন্ঃযবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ 
গঠিত হয়। যেসন-_স্রাট-সয্াজ্ঞা, ফুবক-ব্ুবতী, রাজা-রানা, নর-নারা, 
বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক-শিক্ষায়ন্রী, স্বামী-্ত্রী, সভাপতি-সভানেত্রী, 
পাঁতপতণী ইভ্যাঁদ। সংস্কতে ‘সভাপাঁত’ পর ও স্ত্রী-বাচক 

হলেও বাংলায় সভাপাঁত গরদুষবাচক শব্দ এবং সভানেত্রী স্ত্রীবাচক 

শব্দ। 

৪ কতকগদীল তৎসম শব্দ নিত্যস্তরীবাচক শব্দরুপে পাঁরাঁচিত, যার 
কোন গন্র্যবাচক রূপ নেই। যেমন-বিধবা, অন্তঃসত্ত্বা) অরক্ষ- 
পাঁয়া, সগতী, কুলটা, অর্ধাজা ইত্যাদি৷ 


বহ্তবচনজ্ঞাপক শব্দাবলী 

৯ বাংলায় নামের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ বহ্বচনজ্ঞাপক শব্দ সংস্কৃত 
থেকে গ্‌হাঁত। এগুলি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সঙ্গেই যযুন্ত হয়, 
তদ্ভব বা দেশী শব্দের সঙ্গে যুত্ত হয় না। যেমন-আন্রসমূহ, কিন্তু 
আমগুলো/আমগদ্ল ; বালকবন্দ, কিন্তু ছেলেরা/ছেলেগন্রীল। 
রা, গুলো, গাল, দিগ, দিগকে, দিগে (বর্তমানে অপ্রচালত) ইত্যাদি 
বাংলা বহ্বচনের চিহ্ন। 

২ সংস্কৃত থেকে গহাঁত বহ্বচনজ্ঞাপক শব্দাবলীর কোনটি প্রাণিবাচক 
এবং কোনটি অপ্রাণবাচক শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, তার একটি 
তালিকা নাঁচে দেওয়া হল। 

-আবলা/আবাল (অপ্রাণবাচক)__রত]াবলা, চিত্রাবলা, নক্ষত্রাবলণ। 
-কুল (প্রাণবাচক)_-অলিকুল, পক্ষিকুল। 
“গণ প্রোণবাচক, বিশেষত দেবতা ও মনুষ্যবাচক)-নরগণ, 
দেবতাগণ, জনগণ । 
"গ্রাম অেপ্রাণবাচক)-ীন্ছিয়গ্রাম, গড়ণগ্রাম। 
4 “চয় (অপ্রাণিবাচক)--ফুলচয়। 
ই 


২৬ 
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-জন প্রোণবাচক)__বিন্বজ্জন, পাঁণ্ডতজন ৷ 

-দাম জেপ্রাণবাচক)_লতাদাম, অলকদাম। 

ীনকর অেপ্রাণবাচক)_কমলানিকর, তরজানিকর। 
“নিচয় (সাধ্যরণ)--তরঙ্গানচয়, পর্বতানচয়, পশ্ভীনচয়। 
-মন্ভল (অপ্রাণিবাচক)-মেঘমণ্ডল, পর্ব তমণ্ডল, গগনমণ্ডল। 
-মণ্ডলা প্রোণিবাচক)_ভদ্রমণ্ডলা, শিক্ষকমণ্ডলী । 
-মালা অেপ্রাণবাচক)_ নক্ষত্রমালা, মেঘমালা । 

রাজ অেপ্রাণবাচক)_বক্ষব্লাজি, তররাজ। 

লোক প্রোণিবাচক)_মূর্খলোক, গ্রাণিলোক। 

-বর্গ প্রোণবাচক)-_নেত্বর্গ, রাজন্যবর্গ। 

-বন্দ প্রোণবাচক)_সভ্যবান্দ, শিক্ষকবন্দে। 

-সকল সোধারণ)-_মনধ্যসকল, পর্বতসকল। 

-সভা (প্রাণবাচক)__পাঁণ্ডতসভা, লোকসভা । 
-সমনচয় (সোধারণ)_ পর্ব তসঘন্চয়। 

-সমূহ সোধারণ)-বক্ষেসমূহ, ছাত্রসমূহ | 


এ ছাড়াও অপ্রাণিবাচক শব্দে কিছু বহ্বচনবোধক শব্দ য্যন্ত হয়। 
যেমন-_গটচ্ছ, ‘পঢুঞ্জ’, রাশি’ কৌবতাগন্চ্ছ, তারকাপ;ুঞ্জ, ফেনরাশি 
ইত্যাদ)। 

সংখ্যাবাচক শব্দ, ‘বহু’, “অনেক? ‘একাধিক’, “সব”, ‘সব’, ‘সকল’ 
প্রভীত বহ7বচনজ্ঞাপক শব্দ বাংলায় বিশেষ্যের পূর্বেও বসে। যেমন- 
“সব পাখি ঘরে আসে’, “সকল ছাত্র উপস্থিত ছিল’। বিশেষ্যের পর্বে 
একবার বহুবচনজ্ঞাগক শব্দ ব্যবহৃত হলে পরে বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ- 
প্রয়োগ অশয়্ধ। যেমন-সব পাখিরা, সকল ছাত্রগণ। 

সংস্কৃত ভাষার নিরমানটসারে ‘ইন্‌ ভাগাল্ত প্রাতপাঁদক রুপের প্রত্যয় 
বা সমাস হয়। যেমন, গ্াণন শব্দের সঙ্গে বহ নুবচনবাচক শব্দ 
যুক্ত হয়ে হয় গণেগণ। এ ভাবেই তৈরি হয় মান্ত্রগণ, পাঁক্ষজগৎ, 
প্রাণজগৎ, জদ্ব্িসভা ইত্যাদি। সংস্কৃত ব্যাকরণ-অননুসারে আঁসদ্ধ 
হলেও আধ্যানক বাংলায় গ্রণাঁগণ, মন্ত্রাগণ, মন্ত্রীসভা, প্রাণীজগৎ, 
পক্ষাঁশাবক প্রভৃতি বিকল্পরূপ প্রচালিত। ডঃ সনাতিকুমার চট্টো- 
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পাধ্যায়ের মতে খাঁটি বাংলা ভাষার দক দিয়ে বিচার করলে এই 
বানান ভুল বলে নাও ধরা যেতে পারে। তবে তিনি পদদ্বয়ের মধ্যে 
সংযোজক চিহ্ন দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন, যেমন- নেতা-গণ গ:ণা-গণ। 
অনেক তৎসম শব্দের সঙ্গে বাংলা বহ ুবচনজ্ঞাপক শব্দ -পদগের?, 
-'রা’, -গিঢালি" প্রভৃতিও ব্যবহৃত হয়। যেমন- মন্ত্রীদগের, মন্ত্রীদের, 
ধারা, পক্ষীগ্ীল ইত্যাদ। 


বিশেষ্য বিশেষণ পদগঠন 


১ 


(ক) সংস্কৃত “ইন৩ু-ভাগান্ত শব্দ বাংলায় ঈ-কারান্ত শব্দ হয়। 
যেমন_গ্ণাঁ গেদাণনও, দায়ী দোয়িনত), স্থায়ী স্থোয়িন৩, শশী 
(শশিন্‌), হস্তাঁ হেস্তিন, প্রাতযোগা প্রোতযোগিন, বিলাসাঁ 
(বলাসন ইত্যাদি। 

খে) “ইনত-ভাগান্ত শব্দের প্রাতিপাঁদক রুপের সঙ্গে 'ত্ব’ বা তা? যোগে 
গণবাচক বিশেধ্যপদ গঠিত হয়। অর্থাৎ ইনএর “নত লোপ পায় 
এবং ই-কারের সঙ্গে ‘তা’ যুত্ত হয়। যেমন- প্রাতযোগ- প্রাতযোগি+- 
তালপ্রাতযোগিতা ; সহযোগী_সহযোগি+তা-সহযোগিতা। অন; 
রূপ উপযোগী-উপযোগিতা ; উপকারী-_উপকারিতা ; বিলাসাঁ_বিলা- 
সিতা ; স্বেচ্ছাচারা-স্বেচ্ছাচারিতা ; প্রাতদ্বন্দৰী- প্রাতদ্বান্দিবতা ; 
দায়ীদায়ত্ব ; স্থায়ী স্থায়িত্ব। 

“ত'-এর মতো 'ত্ব’ যোগেও গুণবাচক বিশেষ্য পদ গাঁঠত হয়। যেমন-- 
কবিত্ব (কবি+ত্ব), লঘত্ব, গ্ররত্ব, দেবত্ব, পশযত্, মনবধ্যত্ব, প্রাচীনত্ব, 
ঘনত্ব, নারীত্ব, অস্তিত্ব, কঠিনত্ব ইত্যাদি। যে-শব্দের শেষে “* থাকে, 


"_ তার সঙ্গে যাঁদ “ক প্রত্যয় যু হয়, তবে শব্দ শেষে “তব (কত) 


হয়। যেমন- মহত (মহৎ4-ত্ব), তত্ত্ব, বৃহত, সত্ব ইত্যাদি । 

গণ বা অবস্থাবাচক বিশেষ্য পদের সঙ্গে তা’ ৰা স্ব’ যোগ করলে ভুল 
হয়। যেমন-উংকর্ষতা, অপকর্ষতা, সোঁজন্যতা, সখ্যতা, প্রসারতা, 
অজ্ঞানতা, অগ্রতুলতা, স্ৈর্যতা, ভারসাম্যতা, ধৈর্য তা, গাচ্ভার্ষতা 
ইত্যাদি। এ শব্দগ্যাল প্রত্যয় দ্ৰিত্ব দোষে অশ্হদ্ঘ। উনিশ শতকের 


২৮ 
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প্রথম দশকে রাঁচত কেরাঁর বাংলা ভাষার ব্যাকরণেও এই অশ্ঢাদ্ঘর কথা 
বলা হয়েছে। 


এ জাতীয় ভুলের আরও কিছ উদাহরণ- চাতুর্ধতা, দারিদ্র্যতা, প্রসা- 


“ রত, বৈশিষ্ট্যতা, মৌনতা, সৌন্দর্যতা। 


ইচ্ছা বা অভিলাষ অর্থে ‘স’ (সনট) প্রত্যয় যোগে বিশেষ্য পদ গাঁঠিত 
হয়ে থাকে। যত্ব-বধান অনুযায়ী অ-কার এবং আ-কারের পরে ‘স’- 
এর সঙ্গে আ-কার বসে এবং অ-কার আ-কার [ভিন্ন অন্য স্বরের সঙ্গে 
“স-আ-কারের পাঁরবর্তে 'য-আ-কার ব্যবহৃত হয়। যেমন_অ-কার, 
আ-কারের পর £ ভরসা, লালসা, জিজ্ঞাসা, পিপাসা ইত্যাদ। অ-কার, 
আ-কার ভিন্ন অন্য স্বরের পর : জিজাবিষা, বিবামষা, জিগাঁষা, 
তা, অপাঁচিকীর্যা, উপাঁচকীর্যা ইত্যাদ। বিশেষণ রূপে জিজীবিষ, 
অপাঁচকীর্যব, উপাঁচকীর্ঘ? ইত্যাদি । অ-কার, আ-কার ভিন্ন অন্যদ্বর এবং 
স-আ-কারের মধ্যে অন্য কোন বর্ণ থাকলে যত্ব-বিধান কার্যকর হয় 
না। যেমন :লিপ্সা, বাঁপ্সা, জঃগ্প্সা, হিংসা, অনযসান্ধৎসা ইত্যাদি। 


ইচ্ছা বা আভলাষ অর্থেও “ক্ষা’ (সং সনতস্ত্রীলিঙ্দে আ) প্রত্যয়-অন্ত 
বিশেষ্য পদ গাঠত হয়। যেমন--তাতিক্ষা, ব.ভুক্ষা, ম্মক্ষা, দিদক্ষা 
ইত্যাদ। বিশেষণরূপে [তাতক্ষ, মুমক্ষ্য, দিদ ক্ষ: ইত্যাদি। 


-কাত্্ষং ধাতু থেকে উদ্ভূত “আকাগক্ষা’'র কোন বিকল্প বানান নেই। 
4৬,-এর পরিবর্তে “অন:স্বার, অথবা “ক্ষ'-র পারবর্তে “খ ব্যবহার 
আসদ্ধ। 

অপকর্ষ অর্থে পদের আদিতে দু (দঃ উপসর্গ যোগে) য্যন্ত হলে 
বানানের সর্বত্র “দু? থাকবে। যেমন-দ্ডার্দন, দুর্লভ, দুজন, 
দুরন্ত, দুর্নাম, দশা ইত্যাঁদ। 

ব্যবধান বা অন্তর অর্থে পদের আদতে “দূর? য্বন্ত হলে বানানের 
সর্বত্র “দ? থাকবে। যেমন-_দরদাষ্ট, দুরবাঁক্ষণ, দরালাপনী, 
দূরদর্শী, দূরবর্তী ইত্যাদি| 
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৯ 


৯০ 


“ঘ” বা ‘য-ফলা’ [ফ্য]-যোগে গড়ণবাচক বিশেষ্য পদ গঠিত হলে সাধা- 
রণত প্রথম স্বরের গুণ বা বৃদ্ধি ঘটে। যেমন, দরিদ্র_দারিদ্র্য (অ > 
আ), বাচিত্র_বৌচত্র্য (ই > এ) ; বিশিষ্টঁ_বৈশিষ্ট্য (ই > &), উজ্জল 
-গুজ্জবল্য উ > ও), উচিত_ওচিত্য ডে > ও) ইত্যাদি। 

দ্বিত্ব বর্জনের প্রেরণায় এই বিশেষ্য পদগ্ীলর য-ফলা বর্জনেরও 
প্রবণতা আধ্যানক বাংলায় লক্ষ্য করা যায় (যেমন, দাঁরদ্র, বৈচিত্র) । 
আভধানেও এরূপ বিকল্প বানান স্থান পাচ্ছে। যেহেতু এই য-ফলা 
প্রত্যয়-জ্ঞাপক য-ফলা, সেকারণে এগঢালি বর্জন না করাই বাহনায়। 
‘ক’ বা ‘ইক’ [সংস্কৃত ব্যাকরণে ঠক্‌ ও ঠ$ঞ্‌] যোগে বিশেষণ পদ 
গঠিত হলে সাধারণত প্রথম স্বরের গুণ বা বাদ্ধি ঘটে। যেমন, 
‘অ’ > আঃ ; সংবাদ+ইকসাংবাদক ; শরার+ইকশারাঁরিক ; 
প্রদেশ+ইক-প্রাদোশক। 

প্রথম স্বরে ‘আ? থাকলে তার কোন পারবর্তন হয় না। যেমন, মানব_ 
মানাবক, দানব-_দানবিক, মাস_মাসিক। 

ই ১ এ; ইহ > এ্রীহক; ইচ্ছাএঁচ্ছিক। দিন-দৌনক, বিদেশ 
বৈদেশিক ; 

ঈ > এ; ঈশ্বর_এশ্বরিক, চীন-টচোনক, নীতি-নোতক। 

উ ও; উপন্যাস_উপন্যাসক ; উপাঁনবেশ_ও্পাঁনবোশক ; পঢ়ুরাণ 
_পোঁরাণিক ; মুখ-মোৌখিক। 

ন্ট > গু; ভুগোল-ভৌগ্রোলিক ; ভূত-ভৌতিক ; ম্‌ল-মোঁলিক ; 
এ এ; এক_খীকক ; দেব_দৈবিক ; বেতন-_বৈতানক। 


‘ও ১৩; লোক_লোঁকিক ; যোগ_যৌগিক। 


এই নিয়ম অনুসারে গঠিত হয়-_আভ্যম্তাঁরক, প্রাশাসানক, সার্বজাঁনক। 

ব্যাকরণাঁসদ্ঘ নয়, তবু প্রাশাসানক-এর পরিবর্তে প্রশাসাঁনক 

বহ্তল প্রচলিত। অনরূপ প্রচালত আঁসদ্ঘ রূপ-অর্থনোতিক, 

রাজনোতিক, সমসামায়ক। ইক প্রত্যয়ান্ত শব্দে দ্বিতীয় 

স্বরের বৃদ্ধি হয় না, আদি স্বরের বৃদ্ধি হয়। তাই এশশব্দগ্ীলর 

মদ্ষরূগ হবে আর্থনীতিক, রাজনীতিক, সামসমায়ক, প্রাশাসানক 
I 


৩০ 


১১ 


১২ 


১৩ 


১৪ 


১৫ 
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_দ্ঈ' [খ বা খঞ্্‌] প্রত্যয়যোগে গঠিত বিশেষণ পদে দুটি নিয়ম 
প্রচালত ৪ * 

(কে) ঈন্‌ [খ] যোগে গঠিত শব্দে প্রথম স্বরের বৃদ্ধি হয় না। যেমন_ 
সর্বজনীন, বিশ্বজনীন, অভ্যন্তরাঁণ। 

খে) ঈন্‌ [খঞ্তা যোগে গাঠিত শব্দে প্রথম স্বরের বৃদ্ধি হয়। যেমন_ 
সার্বজনীন, বৈশ্বজনাঁন, আভ্যন্তরীণ 

হুক’ প্রত্যয়া্ত শব্দে দুটি পদের মিলন হলে কোন কোন ক্ষেত্রে 
উভয় পদেই স্বর-বৃদ্ধি ঘটে। যেমন-পরলোক_পারলৌকিক, অধি- 
দেব_আঁধদৌবিক, আধভূত-আধিভোতিক। 


ভুলক্রমে বিশেষণ পদকে গ্নরায় বিশেষণ করার প্রবণতায় কিছ অশ্ব 
শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। এমন পদগঠন বজনীয়। যেমন, সাঁচীত্রত 
(চিত্ৰত অথবা সাঁচত্র শর বিশেষণ পদ), সলাভজত (লাঁউজত অথবা 
সলঙ্জ), সশাঁওকত (শত্কিত অথবা সশগ্ক), সচোচ্টিত (চোঁষ্টত অথবা 
সচেষ্ট), একত্ৰিত এএকন্র)। 


একই অর্থে একাধিক শব্দ, উপসর্গ বা প্রত্যয়ের প্রয়োগ আসদ্ঘ। এ 
জাতীয় অশুদ্ধ প্রয়োগের উদাহরণ-সময়কাল, কেবলমাত্র, শুধুমাত্র, 
স্বাগত সে5+আগত-স্বাগত), স:স্বাস্থ্য (সঃস্থ+যলস্বাস্থ্য) ইত্যাদি। 


‘জানা’ অর্থে “বদ ধাতু যোগে বিভিন্ন পদ গঠিত হয়ে থাকে। 
যেমন-_ভাষাঁবদ (যিনি ভাষা জানেন), 

বিজ্ঞানাবদ (যোনি বিজ্ঞান জানেন), 

ইতিহাসবিদ (যান ইতিহাস জানেন), 

ভূগোলাবদ (যানি ভূগোল জানেন), 

ভাষাতত্তীবদ (যান ভাষাতত্ত্ব জানেন)। 


সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক অর্থে ‘ইক’ প্রত্যয় যোগে বিশেষণ পদ গাঁঠিত 
হয়ে থাকে। যেমন_এঁতিহাঁসক (ইতিহাস-সম্বন্ধীয়), ভৌগোলিক 
(ভেগোল-ীবষয়ক), ভাষাতাত্ুক (ভাযাতত্ব-বিষয়ক), বৈজ্ঞানিক (াজ্ঞান- 
সম্বন্ধীয়), আর্থনীতক অের্থনীতি-সম্বন্ধীয়)। 
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১৬ 


১৭ 


১৮ 


১৯ 


২০ 


“ৰিদ্‌ বা বিশারদ’ অর্থেও এই শব্দগডলো ব্যবহৃত হয়! যেমন--ইাঁত- 
হাসাঁবদ অর্থে এীতহাসিক, বিজ্ঞানাবদ বা বিজ্ঞানী অর্থে বৈজ্ঞানক। 
এই প্রয়োগ ব্যাকরণসিদ্ধ নয়, কিন্তু প্রচলিত। 

“কর প্রত্যয্ন যোগে (জনক, দায়ক, কারক, উপযোগা ইত্যাদি অর্থে) 
বিশেষণ পদ গঠিত হয়। যেমন--মঙ্গলকর, অর্থকর, কার্যকর, হিতকর 
ইত্যাদ। 

এই শব্দসসূহের সাথে কখনও কখনও স্ত্রীবাচক “ঈ' প্রত্যয় য্যন্ত হয়। 
যেমন-হিতকরা, অর্থকরা, কার্যকর ইত্যাদ। সংস্কৃত ব্যাকরণে 
এই জাতীয় শব্দে স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ব্যবহার সিদ্ধ হলেও বাংলায় এ 
জাতীয় শব্দ স্ত্রীবাচক প্রত্যয় ছাড়াই িশেষণরূপে ব্যবহারযোগ্য । 
‘ভূত’ যোগে (হয়েছে, করা হয়েছে ইত্যাদি অর্থে) বিশেষণ পদ 
গঠিত হয়। যেমন--অভিভূত, দূরীভূত, অঙ্গীভূত, পরাভূত ইত্যাদি। 
এখানে ‘ভূত’ শব্দে উ-কার অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে 
স্মরণযোগ্য যে, অদ্ভুত শব্দে উ-কার ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া 
সকল ‘ভূত’ শব্দে -উ-কার অপরিহার্য । যেমন- উদ্ভূত, অভূত, 
কিল্ভূত, ভূত ইত্যাঁদ। 

“কৃত? যোগে কেরা হয়েছে এমন অর্থে) বিশেষণ পদ গাঁঠত হয়ে 
থাকে, যেমন-_দায়ীকৃত, স্থিরীতিত, দঢ়ৌকৃত, দরীকৃত ইত্যাদ। 
এখানে “কৃতে'র পূর্বে ঈ-কার ব্যবহতে হয়। 

উৎকর্ষ-অপকর্যের তারতম্য বোঝানোর জন্য তৎসম শব্দের সঙ্গে 
“তর” বা “ঈয়স্ত এবং “তম? বা £ইচ্ঠ। প্রত্যয় যোগ করা হয়। 
“ইচ্ঠ যোগে গাঠিত শব্দের উদাহরণ-কনিচ্ঠ, গারচ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, 
লাঘচ্ঠ, বলিষ্ঠ, পাপিষ্ঠ ইত্যাদি। বহু মধ্যে আধিক্যবাচক এই শব্দ- 
গলির সঙ্গে অনেকে “তর? “তম! প্রত্যয় ব্যবহার করে থাকেন। যেমন 
শ্রেন্ঠতর / শ্রেষ্ঠতম, কানিষ্ঠতর / কানষ্ঠতম, বাঁলচ্ঠতর / বালষ্ঠতম, 
ইত্যাদি। এ জাতীয় প্রয়োগ অশুদ্ধ! 

‘ইণ্ঠ-এর মতো 55’ প্রত্যয় যোগেও কিছ পদ গঠিত হয়। “অবস্থান 
বা থাকা’ অর্থে, ‘স্থ’ ধাতুর সঙ্গে অন, আ, উ প্রভৃতি প্রত্যয় যযুত্ত হয়ে 
চ্ঠ’ হয়। যেমন-_ 
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প্রাত+স্থা+অন-্প্রাতষ্ঠান, 

গো+স্থ+উলগোষ্ঠ, 

সঢাস্থ+উ=স ষ্ঠ 
এ জাতাঁয় শব্দের উদাহরণ-কুষ্ঠ, নিষ্ঠ, নিষ্ঠা, নিষ্ঠুর, প্রতিষ্ঠা, 
সোঁচ্ঠৰ ইত্যাদি। 
‘য’ বর্ণ অন্তে আছে এমন ধাতুর সঙ্গে “থ’ প্রত্যয় যতন্ত হলেও 
চ্ঠ হয়। ঘেমন-কুষ্ডথ-কোত্ঠ। অনুরূপ উদাহরণ-কোম্ঠী, 
গোষ্ঠি, পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠা, যচ্ঠ, ষষ্ঠী ইভ্যাদ। 
অনেকে ষ্ঠ স্থলে ন্ট” অথবা *্ট” স্থলে ‘55’ লিখে থাকেন। এই 
বিভ্রান্তি দূর করার জন্য ০্ট'-এর গঠনপ্রক্কীত জানা দরকার। 
সাধারণত “শ’ বা ‘্ষ’ বর্ণ অন্তে আছে এমন ধাতুর সঙ্গে ‘ত’ বা 
ন্ত’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে ্ট’ [ন্ত] বা “চ্টি’ [কত] প্রভৃতি হয়। যেমন- 
দণ্টেদশতত কে), কৃষ্টি-কৃষ্তি (তিন), উপাঁবস্ট-উপ+বিশতত 
ভে) ইত্যাদ। এ জাতাঁয় কিছড শব্দের উদাহরণ--অনিষ্ট, যথেষ্ট, 
কান্ট, ষষ্টি, সমষ্টি, ভ্রষ্ট, ইস্ট ইত্যাঁদ। 
ত’ এবং স্থ’-এর মধ্যেও বানান বিভ্রাট ঘটে থাকে। সাধারণত গ্রসং 
(গ্রাস অর্থে) ধাতুর সঙ্গে ‘ত’ প্রত্যয় য্ন্ত হয়ে ‘স্ত’ হয়। যেমন- 
অভাবগ্রস্ত, জরাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, ববপর্য্ত, সন্ত্রস্ত ইত্যাদি। 
গ্থা’ ধাতুর সঙ্গে থোকা অর্থে) ‘অ’ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে “স্থ হয়। 
যেমন-অভ্যল্ভরস্থ, কণ্ঠস্থ, গৃহস্থ, সঃস্থ ইত্যাঁদ। 
“জল ধাতুর সমন্বয়ে গঠিত পদে ‘জ’-এর সঙ্গে ‘ব’-ফলা অপার- 
হার্য। যেমন-উজ্জবল, প্রভ্জবাঁলত, সমনুতজবল, গোরবোজ্জবল, 
জব্লন্ত ইত্যাদ। নামধাতু ‘জল’ সহযোগে গঠিত শব্দসমূহে 
‘ৰ’-ফলা ব্যবহার আসদ্ধ| যেমন_নিজল, সজল, জলজ্যান্ত, জল- 
দসন্য, কঙ্জল কেদ+জল) প্রভাত বানান “ব+-ফলা বাজত। 
গণনা” অর্থে গাণত ধাতুর সহযোগে গাঠত সব শব্দেই পপ’ 
রি যেমন-_গণক, গণনা, গণিত, গণৎকার, গণনার, গণ্য 

1 
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২৭ “সমুহ” অর্থবাচক “গণ ধাতুর সহযোগে গঠিত ঘাবতাঁয় শব্দও 


২৮ 


২৯ 


৩০ 


ক) 


‘৭’ অবশ্যব্যবহার্য। যেমন-_গণতন্ত্, গণশাভ, গণনায়ক, গণ- 
প্রজাতন্ত্র, গণদেবতা, গণসঙ্গীত, গাণিকা ইত্যাদি । 

কর্তবাচ্যের কাঁতপয় ধাতুর এবং কর্মবাচ্যের সমস্ত ধাতুর পরে মান্‌ 
বা মাণ্‌ (শানচ্‌) প্রত্যয় যু্ত হয়ে বিভন্ন শব্দ গাঠত হয়। যেমন 
কর্তবাচ্যে-বর্তমান, বর্ধমান, বিদ্যমান, শ্লিয়মাণ। 
কর্মবাচ্যেদীপ্যমান, সজ্যমান, ভ্রাম্যমাণ। 

“মানত বা বানত প্রত্যয় যোগে কোন কোন বিশেষ্য পদ বিশেষণে 
রূপান্তরিত হয়। “আছে অর্থে “মানত (মৎ) প্রত্যয় ই’, উঃ 
স্বরাম্ত শব্দের পরে যযুত্ত হয়। যেমন- শান্তমান, র্াচমান, ব্্াদ্ধমান, 
ক্টিমান,। ধাঁমান ইত্যাদি। সংস্কাতবান, ুচিবান, কৃণ্টিবান 
গ্রচালত হলেও “আছেঃ অর্থে “বান” বেৎ) প্রত্যয় অ-কার/আ-কার 
যত্ত শব্দের পরে বসে_ফলবান, পুণ্যবান, pT BT 
ইত্যাদি । 

সংস্কৃত বা তংসম শব্দের অন্তে বা মধ্যে « আছে। এই *৫’-এর 
কোন বিকল্প বানান নেই। ‘তু সিদ্ধ নয়। সাধারণত পদের 
অন্তে ‘৫’ এবং ‘ত’-এ বিশেষ বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। 

যা চলে বা ঘটে তার জন্য এবং ভবিষ্যতে চলবে বা ঘটবে 
এই অর্থে পকুপ্‌ত বা “স্যাত? প্রত্যয়-যোগে নিজ্পন্ন শব্দের অন্তে 
€’ বসে। 

যা ঘটে, যা চলে বা যা হর, এই অর্থে ক্ষিপ বা ‘৫’ প্রত্যয় যত 
হয়। যেমন-সভ্যাঁজৎ, ইন্দ্রাজৎ, জগৎ, বিশ্বাজ রণাঁজং, ভাড়ৎ, 
উপানিষৎ ইত্যাদ। 

যা ঘটবে, বা হবে বা হতে থাকবে সে অর্থে “স্যত” (৩) প্রত্যয় যুক্ত 
হয়। যেমন-ভাবিব্যৎ। 

‘৫’ গ্রত্যয়ান্ত কোন কোন শব্দে «-র বিকল্প ‘দ্‌ হয়। যেমন-- 
গর্যৎ/পর্যদ, উপনিষং/উপাঁনষদ, বিপং/ঁবপদ! এই সব শব্দের 
সঙ্গে ষচ্ঠী বা সপ্তমী বিভান্ত (এর, এ) যুন্ত হলে শুধু “দঃ ব্যবহৃত 
হয়। যেমন-পর্যদের, উপানিষদে, বিপদে ইত্যাদ। যেসব শব্দে 
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“এর কোন বিকল্প নেই, সেখানে ফষ্ঠাঁ বা সপ্তমী বিভক্তি যোগ 
করলে «*-এর পরিবর্তে ‘ত’ হয়। যেমন- সাক্ষাতে, জগতে, তাঁড়তে 
ইত্যাদ। 

খ) সংস্কৃত নি? প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে সর্বদা “ভ? বসে। যা হয়ে গেছে 
বা অতীত, তা বোঝানোর জন্য এই “ত? প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। 
শিক্ষিত, আঁ্জ ত, মোহিত, বিহিত, চালত, উাঁচত, কুৎসিত ইত্যাদি । 


শব্দের অপপ্রয়োগের কারণ 


[শব্দপ্রয়োগের নিয়ম জানা থাকলে অপপ্রয়োগের হাত থেকে রেহাই 
পাওয়া যায়। নিম্নে শব্দের অপপ্রয়োগের কিছু উদাহরণ কারণসহ তুলে 
খরা হল।] 
অজ্ঞানতা- অজ্ঞতা অর্থে প্রয়োগ অশন্্ধ। অজ্ঞানতা শব্দের প্রকৃত অর্থ 

জ্ঞানশূন্যতা। 
অশ্রঃজল-চোখের জল অর্থে ব্যবহার আঁসম্ধ। অশ্রু অর্থই চোখের জল। 
'আঁঙগিক-_অর্থ অঙ্গ-সম্বন্ধীয়। কলাকৌশল অর্থে প্রয়োগ ভূল। 


আয়ত্তাধীন-_ আয়ত্ত শব্দের অর্থই অধান। আয়ত্তের পর অধান ব্যবহার 
“সাহা k 

অপোগণ্ড- প্রকৃত অর্থ নাবালক বা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। অপদার্থ, অকর্মণ্য 
অর্থে প্রয়োগ অশুদ্ধ । 

অধীনস্থ শহদ্ধ প্রয়োগ অধাঁন। 

আকণ্ঠ পর্য্ত_আকণ্ঠ শব্দই কণ্ঠ পর্যত বোঝায়। পৰ্যন্ত এখানে বাহুল্য! 

আন্তর্াতক-_জাতির অন্তর্গত বা জাতির আভ্যন্তারক বিষয়-সম্পাঁকত। 
বিভিন্ন জাতি-সংক্রান্ত বা সার্বজাতক অর্থে প্রয়োগ অশদ্ধ 


হলেও ব্যাপকভাবে প্রচালত। 
আশ্চর্য-মুল অর্থ বিস্ময়কর। বিস্মিত অর্থে ব্যবহার প্রচালত হলেও 
ভুল, শনধ রূপ আশ্চর্যান্ৰিত। 
ইদ্দানীংকালে-_ ইদানীং অর্থ বর্তমান কাল, এর সঙ্গে কাল যোগ করা 
বাহুল্য । 


কর্মব্পদেশে_কাজের ছুতায়। কর্ম স;ত্রে অর্থে প্রয়োগ ভুল। 


কত পক্ষগণণ-কতৃপক্ষ শব্দটি বহুবচনবাচক। অর্থ পারিচালকগণ, শাসক" 
গণ। অতএব ‘গণ’ প্ৰয়োগ বাহুল্য ও অশুদ্ধ 
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খাঁটি গরুর দুধ-কথাটি অর্থহাঁন। শুদ্ধ রুপ গরুর খাঁটি দুধ । 
দবার্যকরী-কার্যক্ন অর্থই উপযোগী বা ফলদায়ক। “ঈ”কার বাহুল্য 
ক্ষচ্ছঃতা_ কচ শব্দের অর্থ শারীরিক ক্লেশ, কষ্টসাধ্য ব্রত।_-“তা? প্রত্যয় 


যোগ অশন। 
জন্মবার্ধকী_জন্মবার্ধক শব্দই যথেন্ট। অকারণ স্ত্রী-গ্রত্যয়-যোগ বহুল- 
প্রচালত হলেও অশহদ্ধ। 


জাতীয়করণ/রাস্ট্রীয়কনণ-ইংরেজী nationalization -এর বাংলা অনুবাদ । 
প্রাতশব্দ। জাতীয়করণ বা রাস্ট্রীয়করণ বলতে জাতি বা 
রাষ্ট্রের অল্তভূর্ীস্তকরণ বোঝায়। রাষ্ট্রীয় বা সরকার তত্ত্বা- 
বধানে আনা বোঝায় না। কাজেই র্লাষ্ট্রায়ন্ত করা অথবা 


সরকারা করা ইত্যাঁদ ব্যবহার বাঞ্চনীয়। 
তৎকালীন সময়_তৎকালীন অর্থ সেই সময়। “তৎকালীন সময়” প্রয়োগ 
অশদ্ধ। 


ধূমপান নিষেধ ইংরেজী smoking is prohibited -এর বাংলা অন্বাদ 
হিসেবে অশ্ধ। দ্ধ রূপ £ ধুমপান করা নিষেধ অথবা 


ধূমপান নাষদ্ধ। 
গদক্ষেপ_অর্থ পদার্পণ বা পা ফেলা। ব্যবস্থা গ্রহণ অর্থে পদক্ষেপ 
শব্দটির প্রয়োগ প্রচলিত হলেও অশুদ্ধ । 
প্র্বাছেপূর্বে বা আগে অর্থে ব্যবহৃত শব্দটি ভুল। পর্বানে 
অর্থ দিনের প্রথমভাগ বা সকালবেলা । 


প্রামণ্য_অর্থ প্রামাঁণকতা বা বিশ্বস্ততা । এই দবিশেষ্য শব্দটি প্রমাণ- 
দ্ধ, বিশ্বাসযোগ্য, প্রমাঁণত বা প্রামাঁণক (বণ) অর্থে 
প্রয়োগ ভুল। 

প্রোক্ষত- মূল অর্থ যা প্রেক্ষণ বা দর্শন করা হয়েছে। পাঁরপ্রেক্ষিত 
(পটভূমি বা পারিপাশ্বিক) অর্থে প্রেক্ষিত শব্দটির ব্যবহার 
অসিদ্ধ। 
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ফরাসীয়_ফরাসাঁ শব্দের অর্থই ফরাসাঁদেশীয়। সুতরাং 'ঈয় প্রত্যয় যোগে 
ফরাসীয় সাহিত্য প্রয়োগ অসিদ্ধ। অনুরুপ ভুল-রুশীয়, 
মাকর্নী ইত্যাদ। 

ফলশ্রদাত- আভিধানিক অর্থ পঢ়ুণ্যকর্ম করলে যে ফল হয় তার বিবরণ বা 
তাখোনা। ফল বা ফলাফল অর্থে প্রয়োগ অশুদ্ধ । 

বমালস্হদ্ধ_বমাল শব্দের অর্থই মালসমেত, সেক্ষেত্রে শেষের “সনদ্ধ 
শব্দাংখাট বাহ্যল্য। 

ব্যান্তত্-ব্যন্তি শব্দটি কততবাচক ও ব্যান্তত্ব শব্দটি কর্মবাচক পদ। উভয়ই 
বিশেষ্য হলেও ্ৰ্যান্ত' অর্থে ব্যন্তিত্ব ব্যোন্তর স্বাভাবক 
বৈশিষ্ট্য বা personality ) শব্দটির প্রয়োগ আসব্ধ। 

বৈদেহাঁ/বদেহী_বিদেহ শব্দের অর্থ দেহশন্য বা অশরীরী । বিদেহ 
বিশেষণ, কিন্তু ‘ঈ’-প্রত্যয় যোগে গ্্নরায় বিশেষণ করা 
হয়_ণবদেহী'। প্রচলিত হলেও “বিদেহাঁ’ শব্দটি অগুদ্ধ। 
এই অর্থে ‘বৈদেহাঁ’ শব্দটির প্রয়োগও ভুল! 

ভাযাভাযা-_ভাষা ব্যবহারকারাঁ অর্থে ভাষাঁই যথার্থ ও যথেষ্ট। ভাষাভাষাঁ 
প্রয়োগ বাহুল্য । 

শায়িত_শায়িত শব্দের অর্থ “য়ন করানো হয়েছে এমন?। যানি নিজে 
শুয়ে আছেন তাঁকে “শয়ান’ বলা হয়। শুয়ে আছেন অর্থে 
শায়িত শব্দের প্রয়োগ প্রচালত হলেও অশঢুদ্ধ। 

ব্বপরিবার/সপরিবার/সপাঁরবারে--আগাঁন স্বপরিবার আমান্তিত'-ানমন্ত্রণ- 
পত্রে এই ভুল বাক্যটি প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। “্বপারবার” 
অর্থ নিজ পারবার। সপরিবার শব্দটি বিশেষণ, অর্থ 
“পরিবারসহ”। “আগনি সপারবার আমান্ত্রত বাক্যটি 
তাই শুদ্ধ! সংস্কতে “সপাঁরবার, ক্রিয়াবিশেষণরূগে ব্যবহৃত 
হয়, কিন্তু বাংলায় ক্রিয়া-বশেষণর;ণে “সপাঁরবারে? ব্যাকরণ" 
সম্মত না হলেও প্রচালত। যেমন-_“আপাঁন সপারবারে 
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আসিবেন'। অনুরপ শব্দ সবান্ধব (বিণ.)__সবান্ধবে 
(ক্রি-বিণ.)। একটি পরিবার অর্থে পারিবারবর্গ প্রয়োগ অশুদ্ধ । 

সমন্ধশালী/সম্পদশালী_ সমৃদ্ধ বণ.) শব্দের অর্থ সম্পদশালী বা 
প্রাচনর্যযনুন্ত ‘শালা’ যোগ করে বিশেষণ পদ পুনরায় 
বিশেষণ করা অর্থহীন ও অশদুদ্ধ। সম্পদ (বি.) বা সম্‌দ্ৰি 
(ব.)-র সঙ্গে শালা’ যোগ করে বিশেষণ করা যায়। সম্পদ- 
শালী-র সঙ্গে-ইনি” প্রত্যয়-যোগও (যেমন সম্পদশালিনী) 
ব্যাকরণসম্মত নয়। শস্যশালনীও এ-জাতীয় ভুল শেঢধর্‌প 
শস্যশালা)। 


০ ০ ০ IT CEE 


শব্দের বানানগত অশুধদ্ধি 
[অশুদ্ধ অথচ বহুল প্রচলিত রূপ প্রঃ চিহ্নত হল] . 


অশুদ্ধ 

অংক 

অগ্গাঁভূত 

অচিন্ত, অচি-ত্যনীয় 
অঞ্জলী 


শুদ্ধ 
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অন্ভভূন্তি 

অন্তঃসত্তা, অন্তঃদ্বত্বা 
অগরাহু 

অপাঁরনত 
অপেক্ষমান প্রে) 
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শুদ্ধ 
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অশুদ্ধ 
আবিস্কার 


উচ্ছাস 
উজ্জল, উজবল 
উত্ত্যন্ত 
উত্তলন 
উদ্‌গাঁরণ (প্র) 


৩) 


৪১ 


উপকারীতা 
উপচার্য 
উপযোগাঁতা 
উৰ্ধ, উদ্ধ, উৰ্ধ 
উল্লোঁখত প্রে) 
উত্খল 

উহ্য 


ওতঃপ্রোত, ওতোপ্রোত 


কটা, কটুক্তি 
কণক 
কথপোকথন 
কাঁনকা 

কল্যান 

কাধাখত, কাংক্ষত 
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শুদ্ধ 
উপকারিতা 


উপাচার্য 
উপযোগিতা 


একাকাঁ 
এতংসঙ্গে 
এতংসত্ত্বেও 
এতন্দৰারা 
এমতাবস্থায় 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপগ্রয়োগ 


অশুদ্ধ 
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ক্ষুতাপপাসা 
মম 


গোষ্টাী 

গোস্পদ 

-গ্রস্থ (অভাবগ্রস্থ, ক্ষতিগ্রস্থ, 
দায়গ্রদ্থ, নেশাগ্রস্থ, রোগগ্রস্থ) 


গ্রহন 
গ্রাহিতা, গহাঁতা 
গ্রামীন 


ঘনিষ্ট 
ঘোষনা 
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ভদ্ধা 


গোষ্ঠী 

গোজ্খদ 

-গ্রস্ত অেভাবগ্রস্ত, ক্ষতগ্রস্ত, 
দায়গ্রস্ত, নেশাগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত) 

গ্রহণ 

গ্রহীতা 
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জগত 

জগবদ্ধ 

জাগরক 

জাতিয় 

জাতীয়কন্নন 

জাত্যাভমান 

“জিত জেয়ী অর্থে : ইন্দ্ৰাজত, 
[বন্বাজত, র্ণাঁজত, সত্যাঁজত) 

জিৎ (জয় অথে) 

জীগিষা 

-জীব আইনজাীব, কর্মজশীব, 
কৃষিজাবি, দীর্ঘজীব, পেশা- 
জাবি, বুদ্ধিজীবি, মংস্যজীব, 
শ্রমজীবি) 

জাঁবীঁকা 

জ্যেষ্ট, জেষ্ঠ 

জৈষ্ট, জৈষ্ঠ 

জ্যোভাঁষ 


ডংকা 
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জগৎ 
জগন্বন্ধ 
আগন,ক 
জাতীয় 
জাতীয়করণ 
জাত্যাঁভমান 


“জং হিন্দ্রাজৎ, বিশ্বাঁজৎ, রণাঁজৎ, 
সত্যাজং) 


জাৰা, বহুণ্ৰিজণীবা, মৎস্যজাঁবা, 
শ্রমজীবাঁ) 
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উদ্ধ 
ততোধিক 
তত্তুজ্ঞান 
তত্ত্বাবধান 
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অশুদ্ধ 


দ্বীতিয় 


8৭ 


পংক 

পঙ্ক 

গঙ্যাত, পাত 
পাঁথকৃত 
গরপোকার 
গরাস্থ 


পরিক্ষা 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


শুদ্ধ 
নির্ভীক 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


চান 

পাঁপিলিকা, গণীপলাীকা 
পৃও্জানযপনজ্ 

গাজা? পূজো 

পুন্য, গণ্য 

পঢুরচ্কার 

গ্ঢুচ্কারন'!, গরদকরাঁণী 
পূজ্যনায় 

পূজ্যাম্পদ 


8৯ 


পাষাণ 
পিশাচ 
পিপীলিকা 
গরজ্খান্গণ্খ 
ts ? পুজো 
পঞ্জীভূত 
গণ্য 
গঢরস্কার 
ুক্কারণী 
পজেনীয়, পূজ্য 


প্রত্ুস 
প্রনয়ণ, প্রণয়ণ 


প্রযুজ্য 

্রয্নান 

প্রশস্থ 

প্রসংসা, প্রসংশা 
প্রস্থর 

প্রহার 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


শুদ্ধ 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 
জুপ্তদ্ধ 


ফাল্গত্রণ 
ফ্ণে 


শুদ্ধ 


৫১ 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


শুদ্ধ 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


অশুদ্ধ 


ব্যাথা 
ব্যাঁথত 


তনত 
ভবিষ্যত 
ভবিষ্যৎবাণাী 
ভচ্ম 

ভূতগ্্ব 
ভুরি, ভুরিভুরি 
ভুয়নী 


ধু 


৫৩ 


মনিযাঁ, মনীষি 

মনীসা 

মনোকষ্ট (প্র) 

মন্ত্রীসভা (প্র), মন্ত্রীগাঁরষদ 
মন্ত্রীমণ্ডলী (প্র) 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


মূর্খ 

মধন্য, মূর্ধণ্য 
মৃঘিক 
মনল্যায়ণ 


G৫ 


৫৬ বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপগ্রয়োগ 


অশুদ্ধ শুদ্ধ 
রক্ষরাজ রক্ষোরাজ 
রাঁজৎ (রাঙানো অর্থে) রাঁঞ্জত 
রণাঁজত রেণে জয়ী অর্থে) রণাঁজৎ 
নাথ রথী 
রসায়ণ মসায়ন 
রামায়ন রামায়ণ 
রাঁশকৃত রাশীকৃত 
রূপায়ন রূগায়ণ 
লক্ষী লক্ষী 
লক্ষ্যণাঁয় লক্ষণাঁয় 
লঘরক্ণ লঘূকরণ 
শংকা শকা 
শংখ শঙ্খ 
শশদর শ্বশুর 
শম্মান, শ্মসান মমশান 
শষ্য এস 
শাপদ ধ্বাপদ 
শারিরীক শারণীরক 
শিক্ষযেত্র শিক্ষায় 
শিরচ্ছেদ (প্র) শিরশ্ছেদ 
শিরধার্য শিরোধ্র্য 


রিল 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


অশুদ্ধ 


শিরপাঁড়া, শিরোগাঁড়া 
শমণ্য, শুন্য 

শশা 

*বাখত 

স্বাশ্যাড় 

শ্রদ্ধাঞ্জলী 

শ্রদ্ধাস্পদেস;, শ্রদ্ধাচ্পদেষড 


শ্রীমাত 


৫৭ 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


শুদ্ধ 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


6৯ 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


শুদ্ধ 


হঠাৎ 
হাস্তিদন্ত 


শব্দের গঠনগত অশুদ্ধি 


অহোরাত্রি 

আকণ্ঠ পর্যন্ত 
আকার্ধত 

আপ্রাণ প্রে) 

আবশ্যকাঁয় 

আয়ত্তাধীন (প্র) 
আভ্যন্তরীণ প্রে) 
আল্চ্যমান, আলোচ্যমানঃ 
আহরিত (প্র) 


ইতিপরূ্বে প্রে) 
ইতিমধ্যে (প্র) 


শুদ্ধ 


অতলস্পর্শ 
অন্র, এই স্থানে 
অদ্যাপি 
অধাঁন 


এঁক্যতান 
এঁক্যমত 


কাঁথতব্য 

কাঁনষ্ঠতম (প্র) 

কর্তাকারক 

কর্তাগণ প্রে) 

কর্তাপক্ষ 

কতর্পক্ষগণ 

কর্মকর্তাগণ (প্র), কর্মকতাবন্দে গ্রে) 
স্বচ্ছতা প্রে) 

কেবলমাত্র (প্র) 


গ্রাহ্যযোগ্য 


ঘণণীয়মান 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


শুদ্ধ 
উৎকর্ষ উৎকৃষ্টতা 
উত্তরাধকারী 

উদ্ধত, উঁদ্ধত্যপন্র্ণ 
উদ্বেল 

উন্নয়নশীল, উদ্নাতশীল 
উগার-উত্ত, উপর 


টা, 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


অশুদ্ধ 


৬৩ 


৬৪ 


অশুদ্ধ 


পসরা (পঢর্ববর্তণী অর্থে) 
পৃথকান্ন 

পোৌরদ্ষত্ব 

প্রসারতা 

প্রহারভ 

প্রোক্ষত (পটভূঁম অর্থে) 


বাহল্যতা 
বাহ্যিক গ্রে) 
বিদবানগণ (প্ৰ) 
বিদবানজন (প্ৰ) 


ব্যাদ্ধবানং 

বৈদেহা (দেহহাঁন অর্থে) 
বৈশিষ্ট্যতা 

বৈয়াকরাঁণক 

ব্যাক্কলত 


ভাগ্যমন্ত 
ভাযাভাষাঁ প্রে) 


মাধনর্যতা 
মখাঁরত 
মহ্যমান (প্র) 
মৈত্রতা, মৈত্রীতা 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়েগ 


শুদ্ধ 


মিত্রতা, মৈত্রী 


সন 


. এ 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


অশুদ্ধ 
মোনতা 


শুধুমাত্ৰ (প্ৰ) 
শ্রদ্ধাভাজনায় 

শ্ৰেচ্ঠতর (প্র), শ্রেষ্ঠতম (প্র) 
খ্রোতাবন্দ 


যষ্ঠদশ 


সকাতর (প্র), সকাতরে (প্র) 
সন্তজ্ঞ (প্র) 

সক্ষম (প্র) 

সখ্যতা 

সাঠক (প্ৰ) 

সমতুল্য গ্রে) 

সমদ্ধশালী, সমন্ধেমান 
“সম্ভব (হতে পারে অর্থে) (প্র) 


৬৫ 


শব্ধ মাত্র 
শ্রদ্ধাভাজন 


শ্রে ৩ Ft 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 
দ্ধ 


সম্ভ্রান্ত, সন্ভ্রমশালাঁ 
লাজ্জত, সলঙ্জ 
শাওকত, সশঙ্ক 
সাধ্য, সাধনায়ত্ত 
সকেশী, সুকেশা 
স্বাগতম 

স্বাস্থ্য 

সৌজন্য, সুজনতা 
সৌন্দর্য, সযল্দরতা 
সোঁহাদঠ, সৌহ্‌দা 


স্থাঁয়ভাবে 


হাস্যকল 


প্রায় সমোচ্চারিত শব্দের বানান 


পাথর 


_ প্রথম, মল 
= মনঃপাঁড়া, বিপদ 


- বাসস্থান 
__ অভিভাষণ, আলাপ, ভুমিকা, 
মঢখবন্থ 


_ ইঁদিত, অস্পষ্ট প্রকাশ 


- বর্যাখতুর প্রথম মাস 

= বৃষ্টি, জলকণা, জলম্্রাব 
- হোম 

- আহবন 


৬৮ 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


- সন্ধান, অভিমযুখে স্মোঁতির উদ্দেশে) 
- লক্ষ্য, অভিপ্রায়, মতলব (জাম 
কেনার উদ্দেশ্যে) 


- চাবুক 

- অটা 

- কণ্টক, মাছের কাঁটা, পেরেক, 
তুলাদণ্ড 

- কর্তন, ছেদন, খণ্ডন, ছিন্ন 


= দৰা, শিবগতযী 


_খারাপ লোক 
-পাঁখর ডাক 


_ পরতিশজে, দডু্গ 
= কাটল 

_ কালিকা, মুকুল 
বশ, বিংশ 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


হল 
কল 


= বংশ, বদরাঁ ফল 

= নদা বা সমুদ্রের তাঁর 

- সমষ্ট, লব্ধ, আচারত 
_কেনা 

= কার্য, নির্মাণ 

_ যোগ্যতাসম্পন্ন, কৃতকর্মা 
_ কোণা 

- কে, কি 


_ অহও্কার, আত্মশ্লাঘা 
-_ উদর, অভ্যল্তর, ভিতর 
স্তূপ, রাশি, ঠেসে ভরা 
_ গর্ভ 


_দীর্ঘ নিত্য, সদা, সর্বদা 
= বদ্রখণ্ড 

= স্থালত, পতিত, ভ্ৰষ্ট 
- আম 


- ত্যাগ, মানত, বাদ গড়া 
- তুচ্ছ, নগণ্য, অধম 


ভি জলাভূমি 

- পোড়া, যন্ত্রণা 

- ফাঁদ, নকল, আবরণ 

= অগদ্রনের আঁচ, আধ্নশিখা, 


৬৯ 


90 


প্র 


বন শ্রন্রব্রবব্রব্র্ গ্রুপ 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


-যে নোঁকায় দাঁড় টানে 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


দীপ 
দ্বিপ 


৭১ 


-_ শাণিত, ধারালো, ক্ষণুরধার 
- গভাঁর রাত্রি 

= পাঁখর বাসা, কুলায় 

- জল, পানি 


- পাঠ করা, পতিত হওয়া 
= পরিধান করা, আঁত, শ্রেষ্ঠ (পরাশাতি) 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


-_ সমর্থ হওয়া 


- নারাঁ, পত্নী, প্রিয়া 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ ৭৩ 


_ ইন্দ্রজাল, ভেলকি, জমাখেলার পণ 
= অশ্ব, ঘোড়া 

= হাতল, গবাদির স্তন 

- পথ 

_ বণ্টন করা 


ররক্রযএরর্র বীর্য হ কবরী ইককনরএু 
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৭৪ 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


বিস -মণাল 

বিস্মিত _ আশ্চর্ঘান্বিত- 

বিন্মতে _ যা ভুলে যাওয়া হয়েছে 

ভাঁজ _ পাট, দ্মড়ানো, মোড়া 

ভাজ - ভ্রাতৃবধ্‌, বীদাদ 

ভাঁজা - ভাঁজ করা 

ভাজা __ ভাঁজত করা 

ভাঁড় = বিদ্ষক 

ভার = ওজন, বোঝা, চাপ 

ভাণ -- ভণিতা, উত্তি, এক প্রকার নাট্য- 
রচনা 

ভান _ ছল, ্বীত্রম আচরণ 

ভাষা - কথা 

ভাসা - জল বা বায়ুর উপর ভর করে থাকা 

ভ্ঃড়ি _ স্থলোদর 

ভুরি _ যথেষ্ট, প্রচুর 

মাষ = মায-কলাই 

মাস - বছরের এক-দ্বাদশাংশ, মাংস 

মুখ - বদন 

ম্‌ক - বোবা 

মেদ - চার্ব 

মেধ = যজ্ঞ 

রাধা - রন্ধন 


রাধা - রাধকা 


০০০৯ 


বশ নদ সিকি সরিরিস শিলী রস NOG বাসন টি ১ 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রশ্নোগ a6 


- বাণ, তাঁর 

_ দ্ধ, দই, কাদামাটি ইত্যাঁদর উপর 
পাঁতত স্তর 

- শব্দ, সুর 

-_ মদন, স্মরণ করা (কবিতায়) 


৭৬ 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


- ধবল, সাদা 


_ সমেত, সহ 


_ ক্ষরণ 


= এক জাতীয়, একই জাতির অন্ত্ভুন্ত 
- আপন বা নিজ জাত 


- প্রকৃত, খাঁটি, যথার্থ বাস্তব 

_ অস্তিত্ব, প্রাণ, সত্তা 

= অধিকার, মাঁলকানা, স্বামিত্ব 

- একই পক্ষাবলদ্বাঁ, পক্ষযুন্ত বা 
পাখা-যন্ত, অনুকুল 


বন বব বই এ পরত বধু ইপাব হরর 
রর 
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- আত্মপক্ষ, স্বাঁয়পক্ষ, নিজের পক্ষ 


স্বপক্ষ 
সাক্ষর = অক্ষরজ্ঞানাবশিষ্ট 

স্বাক্ষর = নামসাহ, দস্তখত 

সার্থ = বাণক, ধনবান্‌ 

স্ৰাৰ্থ = নিজের প্রয়োজন, নিজের লাভ 
সত = কিনি 

সত _ প্রসত, আত 

সনদ = কুসাঁদ 

সদ - পাচক 

স্কন্দ _কাতকেয় 

স্কন্ধ - কাঁধ 

হাড় - অস্থি 

হার 

হ্‌ৎ 

হৃত 


বাক্যে শব্দের অশ্যুদ্ধ ও শহদ্ধ প্রয়োগ 


অশুদ্ধ 
অপমান হবার ভয় নেই। 


আমার এই পুস্তকের কোন আবশ্যক 


নেই! 


এই শ্রেণীতে পাঁচশ জন ছাত্র আছে, 
তার মধ্যে এই ছাত্রাট সবচেয়ে ভাল! 


একথা প্রমাণ হয়েছে। 


এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নহে। 
খাঁটি গরুর দুধ স্বাস্থ্যের জন্য 
উপকারা। 


গোঁরব লোপ হয়েছে। 


জাতীয় প্রেসক্লাবে তান এক সংবাদ 
সম্মেলনে বন্তৃতা করেন। 


তারা একত্রে গমন করলো। 
তান আরোগ্য হলেন। 


শৃদ্ধ 
অপমানিত হবার ভয় নেই। 


আমার এই পঢ়তকের কোন আবশ্য* 


কতা নেই। 


এই শ্রেণীতে পঁচি জন ছাত্ৰ আছে, 


তাদের মধ্যে এই ছাত্রাট সবচেয়ে 
ভাল। 


এ কথা প্রমাণত হয়েছে। 


এ কাজাট করা আমার পক্ষে সদ্ভৰ 
নয়। 


গরুর খাঁটি দুধ স্বাস্থ্যের জন্য 
উপকারা। 


গৌরব লোপ পেয়েছে। 
অথবা 
গোরব লুপ্ত হয়েছে। 


জাতীয় প্রেসক্লাবে এক সাংবাঁদক 
সম্মেলনে তান বন্তুতা করেন। 


তারা একত্র গমন করলো। 
তান আরোগ্য লাভ করলেন। 
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তেজস্কিয় বস্তু সারা ইউরোপকে 
ছাইয়ে ফেলে। 


নদীর জল হাস হয়েছে। 
পরবতরশীতে জাগানি আসবেন। 


পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট সৌদী আরবের 
শিক্ষা মিশন ঢাকা সফরে এসেছেন। 


পর্বোদকে সূর্য উদয় হুয়। 
মান্দরপারঘদের অন:ুষ্ঠানরত বৈঠকে 
[তান সভাগাতত্ব করেন। 


বৈৰক গল্পের উপজাব্যতা বহনমখী 
বিষয় । 


সঙ্কট অবস্থায় গড়লাম। 
সভায় অনেক ছাত্রগণ এসোঁছল। 
সে এই মোকদ্দমায় সাক্ষী দিং়ছে। 


সে সমস্ত কথা বিস্তারিত বলল! 


৭৯ 


তেজস্ক্রিয় বস্তু সারা ইউরোপকে 
ছেয়ে ফেলে। 

নদীর জল হাস পেয়েছে। 

পরবর্তীকালে আপনি আসবেন। 

সোঁদা আরবের পাঁচ সদস্যাবশিষ্ট 
'শিক্ষামিশন ঢাকা সফরে এসেছে। 

পূর্বদিকে সূর্যের উদয় হয়। 


মান্্পরিষদের চলতি বৈঠকে তান 
সভাগাতিত্ব করেন। 


রাবশীন্দ্রক গল্পের উপজীব্য বহুমুখী 
[িষয়। 


সঙ্কউজনক অবস্থায় পড়লাম। 
সভায় অনেক ছাত্র এসোঁছল। 

সে এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়েছে! 
সে সমস্ত কথা বিস্তারিতভাবে বলল। 


প্রচার-মাধ্যমে ভাষার অপপ্রয়োগ 


অশনধ_“ইহা সর্বজনাঁবাদত যে, আমাদের দেশের শতকরা ৯৮ জন 
সরকারাঁ কর্মচারীকে ঘুম থেকে উঠার পরই নিজেদের ছেলেমেয়েদের 
পড়াশুনার দিকে লক্ষ্য দিতে হয় এবং তাহাদের বাজার যাইতে হয়।” 

শনদ্ধ-ইহা সর্বজনবিদিত যে, আমাদের দেশের শতকরা ৯৮ জন সরকারী 
কর্মচারীকে ঘুম হইতে উঠার পরই নিজেদের ছেলেমেয়েদের পড়া- 
শুনার তদারক কারতে হয় এবং তাহাদের বাজারে যাইতে হয়! 

অশ্দদ্ধ_“জনাব নুরুল আমানের চাপের ফলে প্রস্তাবটিকে ১৯শে 
জ্বলাই তারিখের অধিবেশনে অগ্রাধিকার দানের [সিদ্ধান্ত করা হয়।” 

শন্ধ-_জনাব নুরুল আমানের চাপের ফলে প্রস্তাবাঁটকে আগামী ১৯শে 
জুলাই তারিখের অধিবেশনে অগ্রাধিকার দানের 'সম্ধান্ত গ্রহণ করা 
হয়।! 

অশন্ধ-_“হা-অন্ন চাষী-সজযর কূলীকনারা পাইতেছে না। স্ত্রী-পুত্র 
লইয়া বাঁচবে কিভাবে-৭২ ঘন্টার একটানা বর্ষণ আর যমনার পানির 
চাপে মাঠের ফসল নষ্ট হয় নাই-নম্ট হইয়াছে লক্ষ লক্ষ মানুষের 
জাঁবন ধারণের অন্ন? 

শ্ধ_হা-অন্নকারাঁ চাষাঁমজুর কূল-কনারা পাইতেছে না। স্ত্রী-পত্র 
লইয়া বাঁচবে কিভাবে ! ৭২ ঘন্টার একটানা বর্ষণ আর যমতুনার 
পানির স্রোতে মাঠের ফসল শনধ্ত নষ্ট হয় নাই-নষ্ট হইয়াছে লক্ষ 
লক্ষ মানুষের জীবন ধারণের অন্ন। 

অশদদ্ধ_“ণবরোধা দলীয় স্বতন্ত্র সদস্য ড: আলাম আল রাজী অভিমত 
ব্যন্ত করেন যে, আণবিক কমিখন তুলিয়া দেওয়া উচিত? 


মধ বিরোধীদলীয় স্বতন্ত্র সদস্য ডঃ আলাম আল রাজ আগাঁবক কমিশন 
তুলিয়া দেওয়া উচিত বাঁলয়া অভিমত ব্যন্ত করেন। 


চি হক ntl 
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অশযদ্ধ_“ভারতে ৩৯ সদস্যবিশিষ্ট নয়া মন্ত্রিসভা শপথ নিলেন। 
গতকল্য (সোমবার) সন্ধ্যায় ভারতে ৩৯-সদস্যের নূতন মন্ত্রীসভা 
প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে শপথ গ্রহণ কাঁরয়াছেন। রাষ্ট্রপতি 
প্রেসিডেন্ট জ্ঞানী জৈল সিং রাষ্ট্রপাত ভবনে মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ 
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন!” 

শ্রম্থ_ভারতে ৩৯-সদস্যাবশিষ্ট নয়া মন্ত্রিসভা শপথ নিলেন। গতকল্য 
(সোমবার) সন্ধ্যায় ভারতে ৩৯-সদস্যের নূতন মা্ত্রসভা প্রধানমন্ত্রী 
রাজীব গান্ধীর নেতত্বে শপথ গ্রহণ কাঁরয়াছেন। রাষ্ট্রপাঁত জ্ঞানী 
জৈল সিং রাষ্ট্রপাঁত ভবনে মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অননষ্ঠান পাঁরচালনা 
করেন। 

অশনধ_যে সমস্ত ব্যবস্থার যে নূন্যতম প্রয়োজন তাহাও করা হয় 
নাই? 


শঢদ্ঘ_যে সমস্ত ন্যুনতম ব্যবস্থার প্রয়োজন তাহাও করা হয় নাই। 

অশচুদ্ধঁ-...“ছাত্ৰদের কোন রাজনৈতিক দলের লেজটড়বত্ত বা মাসলম্যানের 
ভূমিকা হওয়া উঁচিত নয়।” 

শঢ়্ধ-কোন রাজনৌতক দলের লেজনড়বাত্ত করা বা মাসলম্যানের ভূমিকা 
নেওয়া ছাত্রদের উাচত নয়। 

অশযদ্ধ_“নতুন বই প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটলে পুরাতন বই সংগ্রহ করিয়া 
অতাঁতে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাক্রম শর করার যে স্যাবধা ছিল ফি বছর 
নতুন নতুন বই ও পাঁরবার্তত সিলেবাসের কারণে সে সুযোগ হইতে 
সংশ্লিষ্ট সকলে বণ্চিত।” 

শন্ধ-নূতন বই প্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটিলে পদুরাতন বই সংগ্রহ কাঁরয়া 
অতীতে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাক্রম শুরু করার যে স্যাবধা ছিল ফি 
বছর নূতন বই ও পারবার্তত সিলেবাসের কারণে সে সুযোগ হইতে 
সংশ্লিষ্ট সকলে বাঁণ্টত। 

অশঢ্ধ_“এই কারখানা সম্প্রসারণের যে পাঁরকল্পনা নেওয়া হয়েছে 
(কিছু ফন্ত্রগাঁতি স্থাপন করা হয়েছে) তাহা বাস্তবায়ন হলে চান- 
কলের রোলার িশোলং এখানেই তৈরা করা সম্ভব হবে এবং ভাঁবষ্যতে 
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পূর্ণাংগ চানকল ও অন্যান্য ভারী কারখানা এই কারখানায় তৈরী 
করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশা কাঁরি।” 

শুদধ-এই কারখানা সম্প্রসারণের বে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে (কিছু 
যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে) তার বাস্তবায়ন হলে [অথবা তা 
বাস্তবাঁয়ত হলে] চানকলের রোলার িশোলিং এখানেই তৈরী করা 
সম্ভব হবে এবং ভাবষ্যতে পূর্ণাঙ্গ চিনিকলের ও অন্যান্য ভারী 
কারখানার যন্ত্রপাতি এই কারখানায় তৈরী করা সম্ভব হবে বলে 
আমরা আশা কাঁর। 


অশন্দ্ঘ_“জাতাঁয় সংসদ গতকাল (সোমবার) আওয়ামী লাঁগ দলীয় সংসদ 
সদস্য ও সাবেক ভেগদরটি স্পীকার মোহাম্মদ বারতুল্লাহ এবং সাবেক 
সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ আলহাজবৰ রাঁমজ ভীদ্দন আহমদের 
মৃত্যুতে ২টি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে। 

গতকাল সকালের অধিবেশনে জনাব বায়তুজ্লার শোকপ্রস্তাবের 

পর আধবেশন বিকাল ৫টা পর্যন্ত গুলতবা করা হয়।? 

শয্ধ-জাতীয় সংসদ গতকাল (সোমবার) আওয়ামী লীগ দলণয় সংসদ 
সদস্য ও সাবেক ডেপ্7াট স্পীকার মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ এবং সাবেক 
সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের নেতা আলহাজ রাঁমজউদ্দীন 
আহমদের মৃত্যুতে খাট পৃথক শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে। 


গতকাল সকালের অধিবেশনে জনাব বায়তুল্লাহর মৃত্যুতে শোক- 
প্রস্তাবের পর অধিবেশন বিকাল ৫টা পর্যন্ত মুলতবা করা হয়। 
অশহুদ্ধ_-“বাংলাদেশ ম্ভিযোদ্থা কল্যাণ ট্রাচ্টের মাসব্যাপী বিপণন কর্মসূচাঁর 
শেষ পর্যায়ে গত ৮ই মার্চ সধ্ধ্যায় সংস্থার ফার্মাগেটস্থ স্টলে ক্রেতাদের 
জন্য চা চক্রের আয়োজন কনা হয়! অন্নষ্ঠানে সংস্থার ব্যবস্থাপনা 
গাঁরচালক ব্রিগোঁডয়ার আমাঁন আহমদ চৌধ্ডরী সপতশীক আঁতাথদের 
অভ্যর্থনা জানান ৷” 
শঢদ্ধ-বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের মাসব্যাপী বিপণন কর্মসূচীর 
শেষ পর্যায়ে গত ৮ই মার্চ সঞ্থ্যায় সংস্থার ফার্মগেটস্থ স্টলে ক্রেতা- 
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দের জন্য চা-চক্রের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংস্থার ব্যব- 
স্থাগক পরিচালক 'ব্রিগোঁডয়ার আমীন আহমদ চৌধুরাঁ সম্ত্রীক 
আঁতাথদের অভ্যর্থনা জানান। 

অশন্ধ_“এক প্রশ্নের জবাবে বিএনাঁপর সদ্যানষ্ঞক্ত মহাসাঁচব জনাৰ কে. 
এম. ওবায়দুর রহমান বলেন, সংসদ বাতিল কিয়া প্রেসিডেন্ট 
এরশাদ নিলয় সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন, শহুধামাত্র 
সেক্ষেত্রে তাহারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ কীরবেন ৷? 


শ্ধ-এক প্রশ্নের জবাবে বি এন পির সদ্যানযনুন্ত মহাসাঁচব জনাব কে. এম. 
ওবায়দুর রহমান বলেন, সংসদ বাঁতল করিয়া প্রেসিডেন্ট এরশাদ 
নির্দলীয় সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর যদি করেন, শুধু 
সেক্ষেত্রেই তাঁহারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ কারবেন। 


অশ5দ্ধ-“-**রাস্ট্রগাতি হুসেইন মূহচ্মদ এরশাদ হীতিমধ্যেই কাঁষঝণ পাঁর- 
শোধের সময়সীমা বার্ধত করেছেন। সদ ছাড়া এই সময়সাঁমা হচ্ছে 
৩১শে মে গযন্তি। এর মাধ্যমে সদ ছাড়া কৃষি পরিশোধের সময়- 
সাঁমা ১১ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে 1” 


শ্ধ_ রাষ্ট্রপাত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ইতোমধ্যেই কাঁষিধাণ গাঁরশোধের 
সময়সীমা বার্ধত করেছেন। সদ ছাড়া এই সময়সীমা হচ্ছে ৩১শে 
মে পর্ত। এন মাধ্যমে সুদ ছাড়া কৃষধণ পারশোধের সময়সীমা 
১১ মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে। 

অশদদ্থ_্পীকার আলোচনা না করিয়া বিশেষ অধিকার সংক্রান্ত স্থায়ী 
কাঁমাটতে প্রেরণের কথা বলেন!” 

শ্্ধ-স্পীকার আলোচনার পূর্বে বিষয়টি বিশেষ আঁধকার সংক্রান্ত স্থায়ী 
কামটিতে প্রেরণের কথা বলেন। 


অশয্ধ-_“মাঁনকগঞ্জ, ১৭ই এপ্রিল জেলা বার্তা পাঁরবেশক)।--গত শক্র- 
বার সন্ধ্যায় মানিকগঞ্জ সরকারী দেবেন্দ্র কলেজ মিলনায়তনে বাংলাদেশ 
ও ভারতের বিশিষ্ট সঙ্গীত করেন। 


৮৪ বাংলা ভাষার প্রয়োগ অপপ্রয়োগ 


শধ-মানিকগঞ্জ, ১৭ই এপ্রিল (জেলাবার্তা পরিবেশক) ।-গত শুক্রবার 
সন্ধ্যায় মানিকগঞ্জ সরকারা দেবেন্দ্র কলেজ মিলনায়তনে বাংলাদেশ ও 
ভারতের বিশিষ্ট শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 


অশনম্ধ_“আপাঁন যাঁদ অবিবাহিত জন্মগত বাংলাদেশী পুরুষ নাগরিক 
এবং ১৭ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে হয়ে থাকেন, তাহলে নিম্ন- 
লিখিত যে কোনো কোরে ভাত হতে পারেন : 

-**মনুল শিক্ষাগত সনদপত্র, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হতে 
নাগরিকত্ব এবং চারান্রক সনদপত্র, িতা/অভিভাবকের নিকট হতে 
অনঃমাঁত পত্ৰ যাহা ইউনিয়ন পারষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত 
হতে হবে|” 


শ্দ্ধ_আপান যাঁদ জন্মসূত্রে বাংলাদেশ নাগাঁরক ও আঁববাহত পুরুষ 
হন এবং আপনার বয়স যাঁদ ১৭ থেকে ২০ বৎসরের মধ্যে হয়, 
তাহলে আপনি নিম্নলিখিত যে কোন কোরে ভার্ভ' হতে পারেন। 
শিক্ষাগত মূল সনদ, ইউনিয়ন পারযদের চেয়ারম্যান থেকে নাগরিকত্ব 
ও চরিত্র সংক্রান্ত সনদ এবং পিতা/অভিভাবকদের নিকট থেকে অনু 
মতিপন্র ঘা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কতক প্রত্যায়িত হতে 
হবে। 

অশন্্ধ_“তাহার আমেরিকায় ভর্ভ সংক্রান্ত ব্যাপারে যাবতীয় সহযোগিতা 
করেছেন- এডুকেশন এব্রভ।” 

ধ_আমোরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার ভার্ত সংক্রান্ত ব্যাপারে যাবতীয় 

সহযোগিতা করেছেন-_ এডুকেশন এব্রড। 

অশযদ্ধ_“এতন্বারা বাংলাদেশ পেপার মাচেন্টস এসোসিয়েশনের সকল সদস্য" 
গণকে জানান যাচ্ছে যে,... 1? 


শঢ়্ধঁ-এতদ্দৰারা বাংলাদেশ পেপার মাচেন্টস এসোসিয়েশনের সকল সদস্যকে 
জানান যাচ্ছে যে,... | 


অশ্হদ্ধ_“যাদ্ শিখন । ভার্ত চলবে ১০-৮-৮৭ হইতে ১২-৮-৮৭1% 


৮. বি 
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শ্্ধ-যাদ্ শিখুন । ভার্ত চলবে ১০-৮-৮৭ থেকে ১২-৮-৮৭। 
অথবা 
যাদ শিখ্ুন। ভার্ত চলিবে ১০-৮-৮৭ হইতে ১২-৮-৮৭। 


অশযুদ্ধ_“ইরান, আমোরকার বিমান বিধবংসা STRINGER ক্ষেপণাস্ত্র 
সাফল্যের সাথে নকল করেছে বলে দাবাঁ করেছে।” 

শন্ধ-আমোরকার বিমান বিধবংস STRINGER ক্ষেপণাস্ত্র সাফল্যের 
সাথে ইরান নকল করেছে বলে দাবি করেছে। 

অশঢুদ্ধ_-“এসব তর্ণ জাতীয় পার্টিতে যোগ দিতে এবং তাঁর কর্মসূচী ও 
নাতির প্রাত সংহতি প্রকাশ করতে আসে |” 

শনধ-এসব তরঃণ জাতীয় পার্টতে যোগ দিতে এবং তাঁর কর্মসূচী ও 
নীতির প্রতি সমর্থন / আনুগত্য প্রকাশ করতে আসে। 

এশদদ্ধ_পাতান চান, তারা তাদের পছন্দমত পেশায় যোগ্য নাগারক হিসেবে 
গড়ে উঠুক 1” 

শন্ধ_াতান চান, তারা তাদের পছন্দমত পেশায় সফল হোক এবং যোগ্য 
নাগারক হিসেবে গড়ে উঠুক। 

অশরুধ_তাঁন বলেন, আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসানক কাঠামোতে 'বাভন্ন 
সংস্কার ও পাঁরবর্তনের মাধ্যমে রাজনীতিকে তান বহুলাংশে উন্নয়- 
নের সহায়ক এবং জনগণের কাছে জবাবাঁদাহিমুলক কোরে তুলেছেন।” 


প7ধ-তাঁন বলেন, তান আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসানক কাঠামোতে 'বাভল্ন 
সংস্কার ও পরিবর্তন করেছেন। এর ফলে রাজনশীত বহুলাংশে 
উন্নয়নের সহায়ক হয়ে উঠেছে এবং রাজনপাঁততে অংশগ্রহণকারারা 
জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হচ্ছেন। 


অশ্যদ্ধ_“প্রোসডেন্টের ত্রাণ ভাণ্ডার থেকে ৪-ট হেলিকপ্টারে করে বন্যা- 
দগতি লোকদের মধ্যে বনামূল্যে বিতরণের জন্য আরো খাদ্য সামগ্রণ 
পাঠানো হয়েছে।” 


৮৬ বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


শহদ্ধ_বন্যাদতগণত লোকদের মধ্যে বিনামুল্যে বিতরণের জন্য প্রোসভেন্টের 
ত্রাণ ভাণ্ডার থেকে আনো খাদ্য সামগ্রী ৪টি হৌলকণ্টারে করে 
পাঠানো হয়েছে। 

অশুদ্ধ-_“প্রোসডেন্ট এরশাদ কানাডা থেকে দেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত 
ভাইস-প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ. কে. এম. নুরুল ইসলাম আজ 
থেকে জনসাধারণের কাছ থেকে প্রেসিডেন্টের ত্রাণ ও কল্যাণ তহাবিলে 
দান গ্রহণ করবেন 1” 

শন্ধ_ প্রোসডেন্ট এরশাদ কানাডা থেকে দেশে ফিরে না আসা পর্যন্ত 
ভাইস-প্রোসভেন্ট বিচারপাঁত এ. কে. এম. নল ইসলাম আজ 
থেকে প্রেসিডেন্টের ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে জনসাধারণের কাছ 
থেকে অর্থ ও সামগ্রী গ্রহণ করবেন। 

অশন্ধ_« DUKE উভয় হাসপাতালের বিভন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন 
এবং রোগাঁদের কুশল সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন? 

শুদ্ধ_ DUKE উভয় হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন এবং 
রোগণদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। 

অশহুদ্ধ_“ইরানী বার্তা সংচ্থা কম্যান্ডার মোহাঁসন রোজাই-র উদ্ধত দিয়ে 
জানায়, ইরান অনেক আগেই $নাং]0ছাং সংগ্রহ ও নকল 
করে এবং নিজস্ব ক্ষেপণাস্ত্র তৈরা করতে সক্ষম হয়” 

শয্ধ-কম্যান্ডার মোহাসন রোজাই-র উদ্ধৃতি দিয়ে ইরান বার্তা সংস্থা 
জানায়, অনেক আগেই ইরান STRINGER সংগ্রহ ও নকল করে 
এবং নিজস্ব ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করতে সক্ষম হয়। 


অশহদ্ধ_“ভারত ফাজিতে সামরিক ক্ষমতা দখলের প্রতিবাদে সেদেশে বাণিজ্য 
ও কারিগাঁর সহযোগিতা প্রদান স্থগিত রেখেছে।* 


শন্ধ-ফাজতে সামারক বাহনাঁর ক্ষমতা দখলের গ্রাতবাদে ভারত সেদেশে 
বাণিজ্য ও কারিগরি সহযোগতা প্রদান স্যাঁগত রেখেছে। 


অশন্ধ_“ইরাক, উপসাগরে জাহাজের ওপর হামলা অব্যাহত রেখেছেন।” 
শ্ধ-উপসাগরে জাহাজের ওপর ইরাক হামলা অব্যাহত রেখেছে! 


| 
] 
| 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ ৮৭ 


অশদদ্ধ_“বিশ্ব কাপ ক্রিকেটে, আজ সকালে রাওয়ালাপণ্ভিতে পাকিস্তান, 
ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে ।” 


শয্ধ_রাওয়ালাগান্ডতে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে পাকিস্তান আজ সকালে 
ইংল্যান্ডের বিরদ্ধে খেলবে। 


অশরুধ-_“প্রোসিডেন্ট কমনওয়েলথ সরকার: প্রধানদের বৈঠকে যোগদানের 
জন্য কানাডা যাওয়ার পথে 'ত্রিটিখ উপাঁনবেশ হংকং-এ একরাত্র অব- 
স্থান করেন।” 


শ্ুধ_কমনওয়েলখং সরকার প্রধানদের বৈঠকে যোগদানের জন্য প্রোসিডেন্ট 
কানাডা যাওয়ার পথে ব্রিটিশ উপনিবেশ হংকং-এ একরাত্র অবস্থান 
করেন। 


অশনদ্ধ_“সন্মেলন এলাকার কাছে সমযদ্রপ্রাচীরে কোন বিস্ফোরক রাখা 
হয়েছে কিনা তার জন্য ভ্রবরারা তল্লাসাঁ চালিয়েছে । এবং সম্মেলন 
কেন্দ্রের আশেপাশে বোমা সন্ধান! কুকুর ব্যবহার করা হয়েছে।” 


শ্্ধ_সন্মেলন এলাকা সংলগ্ন সমুদ্র প্রাচীরে কোন বিস্ফোরক রাখ্য 
হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য ভ্যব্রীরা তল্লাশী চাঁলয়েছে। এবং 
সম্মেলন কেন্দ্রের আশেপাশে বোমাসম্থানী কুকুর নিয়োগ করা 
হয়েছে। 


অশযুদ্ধ-“এর আগে, জনাব পন্নী সচচনা-লগ্ন থেকেই বাংলাদেশ বৃটেনের 
কাছ থেকে যে-বন্ধত্বপচর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা গেয়ে আসছে তার 
কথা উল্লেখ করেন 1৮ 


শরধ-এর আগে, জনাব গন্না প্রাতষ্ঠালগন থেকেই বাংলাদেশ বৃটেনের 
কাছ থেকে যে-বন্ধত্বপ্র্ণ সাহায্য-সহযোগতা পেয়ে আসছে সেকথা 
উল্লেখ করেন। 


অশর্ধ-“এই নোঁযানে কোরে জাফনা বন্দরের পর্বে অন্তর ও গোলাবারুদ 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।” 


৮৮ বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


শড্ধ-এই নোঁযানে জাফনা বন্দরের পর্বে অস্ত্র ও গোলাবার্দ নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছিল। 

অশন্ধ_“এঁদকে তামিলনাড়ুর মৃখ্যমন্ত্রী MR. N.D. RAMA 
CHANDRAN প্ৰোসডেন্ট জয়বর্ধন ও লিবারেশন টাইগার্স অব 
তামিল ইলমের প্রতি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জাতিগত সমস্যার 
একটি স্থায়ী সমাধান খুজে বের করার এবং ভারত-্্রীলংকা চ্ান্তর 
আওতায় শ্রান্তি ফারিয়ে আনার আহ্বান জানয়েছেন।” 


শনদ্ধ_এাঁদকে, তামিল নাড়তর ম্খ্যমন্ত্রী MR. N.D.RAMA CHAN- 
DRAN, প্রোসডেন্ট জয়বর্ধন ও লিবারেশন টাইগাস* অব তামিল 
ইলমের প্রতি পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জাতিগত 
সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান খুজে বের করার এবং ভারত- 
শ্রীলংকা চ্যান্তর আওতায় শান্তি ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়ে- 
ছেন। 

অশনদ্ধ-“একজন আটক শিখ বিচ্ছিন্তাবাদ নেতা, ভারত সরকারের 
প্রাত হঠশিয়ারাঁ উচ্চারণ করেছেন যে, শিখদের প্রতি নির্যাতন বন্ধ 
করা না হলে তারা অন্য দেশের সাহায্য নিতে বাধ্য হবে।” 

শন্ধ_-একজন আটক শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা, ভারত সরকারের প্রতি 
হযীশয়ারী উচ্চারণ করেছেন যে, শিখদের উপর নির্যাতন বন্ধ করা 
না হলে তারা অন্য দেশের সাহায্য নিতে বাধ্য হবে। 

অশ্ধ-চীনের প্রেসিডেন্ট 20 NIEN তাঁর ভাষায়, চীনের 
বাচ্ছন্নতার লক্ষ্যে তিব্বতের আধ্যাত্মক নেতা দালাইলামাকে মন্তব্য 
করার প্লাটফরম দানের জন্যে আবারো মার্কিন কংগ্রেসের সমালোচনা 
করেছেন1” 

শন্ধ_চাঁনের প্রেসিডেন্ট LI XIAN NIEN চীন থেকে তিব্বতকে 
'বাঁচ্ছন্নতার লক্ষ্যে তিব্বতের আধ্যাঁত্বক নেতা দালাইলামাকে 
মন্তব্য করার প্র্যাটফরম দানের জন্য আবারো মার্কন কংগ্রেসের 
সমালোচনা করেছেন। 

অশ্যুদ্ঘ-“তনি বলেন, বর্তমান সরকারের কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ 
গ্রহণের কারণে দেশের পর্যটন এখন স্চ্ঠ্র ভিত্তির ওপর প্রাতিষ্ঠিত।» 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ ৮৯ 


শব্ঘাঁতানি বলেন, বর্তমান সরকারের কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে 
দেশের পর্যটন শিল্প এখন স্ব ভিত্তির ওপর প্রাতিষ্ঠিত। 


অপর্ধ-“গত দুই দশকে সোভিয়েত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যত্তিত্ব ইয়েফ- 
গোনি ইফতুশেনকো ধর্ম বিষয়ে সোভিয়েত লেখকদের লেখার অধিকারের 
প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন» 


শদ্ধ-সোভিয়েত লেখকদের ধমাবষয়ে লেখার অধিকার দাবার প্রাত গত 
দুই দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত লেখক ইয়েফগোঁন ইফতু- 
শেনকো সমর্থন জানয়েছেন। 

অন্মর্ধ_“এই উপলক্ষে গতকাল দিবারাত থেকে গাওসপাকের জীবন ও 
আদর্শের ওপর ধমশীযর আলোচনাসভা, মিলাদ মহফিল ও ওয়াজ মহ- 
ফিলের আয়োজন করা হয়।» 

শদম-এই উপলক্ষে গতকাল রাত থেকে গাউসপাকের জাঁবন ও আদর্শের 
ওপর ধর্মীয় আলোচনাসভা, মিলাদ মাহাফল ও ওয়াজ মাহফিলের 
আয়োজন করা হয়। 

অশচুন্ধ-“স্মিতা পাঁতিলের প্রাত আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদনে “আকালের 
স্থানে’ চলীচ্চত্রের অংশ বিশেষ দেখছেন |” 


শ্দদ্ধ-স্মিতা গালের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন উপলক্ষে “আকালের 
সন্ধানে" চলাচ্চত্রের অংশবিশেষ এখন দেখানো হচ্ছে। 
অথবা 
স্মিতা পাঁতিলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আমরা 'আকালের সন্ধানে’ 
চলচ্চিত্রের অংশবিশেষ এখন দেখাচ্ছি। 
অশনণ্ৰ-পাতাঁন বলেন, ভাঙনের প্রন্কীত ও গাঁভধারা ঠিকমত বোঝা গেলে 


তা আগেভাগেই পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সমস্যাসংকুল এলাকা থেকে 
দুরে শিল্প ও শহর প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে ।” 


শ্ধ-তান বলেন, [নদীর] ভাঙনের প্রক্কাত ও গাঁতধারা ঠিকমতো 
বোঝা গেলে তা ভাঙন রোধের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিতে সাহায্য করতে 
পারে এবং যেসব এলাকায় বিপর্যয় ঘটতে পারে, তার থেকে দূরে 
শিল্প ও শহর প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভবপর হয়। 
৬ 


পারাশষ্ট 
বাংলা বানানের নিয়ম 


বাংলা সাহত্যে চলতি ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাবার 
তৎসম শব্দের পারমাণ কমে আসে এবং তদ্ভব ও দেশী শব্দের ব্যবহার 
বৃদ্ধি গায়। কিন্তু অসংস্কত শব্দের বানানে বিশেষত চলতি ভাবার 
বানানে 'িশঙ্খলা দেখা দেয়। পণ্ডিতদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বাংলা 
বানান সংস্কারের প্রাত। বি্বভারতাঁর উদ্যোগে চলাত ভাষার বানান 
সম্বন্ধে একটি সাধারণ নণীত গৃহীত হয়। এই নাঁতিমালা নির্ধারণ 
করেন ডঃ সুনাতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত 
নিয়মাবলী দেখে দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে সাধারণভাবে এই বানান 
পদ্ধাতিটি অনুমোদন করেন এবং বিশ্বভারতী কর্তবক প্রকাশিত রবীন্দ- 
নাথের সমস্ত রচনাকর্মই এ-পদ্ধাতি অন্যসারে ছাপা হয়। এই নিয়মাবলী 
১৩৩২ সালের প্রবাস’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 

পরবতীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (নভেম্বর ১৯৩৫) বাংলা 
বানানের নিয়ম সংকলনের জন্য একটি সামাত গঠন করেন। সমিতি 
বানান সম্পর্কে অভিমত সংগ্রহের জন্য বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকদের 
'নিকট প্রশ্নপত্র প্রেরণ করেন। প্রায় দুইশত উত্তরপত্র বিচার ক'রে সাঁমাতর 
স্ঃপারিশন্কৃত বাংলা বানানের নিয়ম প্রকাশিত হয় (৮ই মে, ১৯৩৬)! 
নিয়মের পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালের মে 
মাসে। 

দুটি নিয়মের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে গরমিল রয়েছে, তবে যে কোন 
একটি রাীতর ব্যবহার বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে কাঁর। 

বিশ্বভারতীর গৃহীত চলত বাংলা বানানের 1নয়মাবলী এবং কলকাতা 
{বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমাতর গৃহাঁত বাংলা বানানের নিয়ম 
এখানে সংযোজত হুলো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতা বিশ্বাবদ্যা” 
লয়ের [নিয়মাবলীতে বিদেশ ভাষা থেকে আগত শব্দের বানান সম্পর্কেও 
কিছ নির্দেশ রয়েছে। 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ ৯১ 


চলতি ভাষার বানান (বিশ্বভারতী) 

“১. সংস্কৃত ও তংসম শব্দের বানান প্রচালত সংস্কৃত ভাবার লিরম 
অন্সারে লেখা হবে। রঃ 
ব্যতিক্ৰম £_ 

১.১ সাধ ও চালাত দুই ভাষাতেই ইনংপ্রত্যয়ান্ত শব্দে বাঙ্‌লা 
বিভন্তি যুন্ত হ’লেও +-কারই বজায় থাকবে। ইনঅন্ত শব্দে সমস্ত পদে 
বিকল্পে ই-বানান চ’ল্‌তে পারে, কিন্তু আমরা বাঙলোয় ৭-কারান্ত প্রথমার 
রুপকেই বাওংলার শব্দরূপ বলে রে নেবো । যেমন : [ধনীরা, বাত্রীদল, 
সঙ্গীহান ইত্যাদি]। 

১.২ সাধু ও চ'লাঁত দুই ভাষাতেই এ-কারান্ত শব্দে সম্বোধনে 
+-কার বজায় থাকবে । যেমন : [দেবী, জনন, রূপসা, সুন্দরী, উব্ব্শী 
ইত্যাদি] । 

১.৩ যেখানে অন্ত্য : (বিসর্গ) উচ্চারণ হয় না সেখানে : (বিসগণ) 
না লেখাই ভালো। যেমন : [জ্ঞানত, বিশেষত, আপাতত, সাধারণত 
ইত্যাদি] অবশ্য যেখানে : (বসগণ উচ্চারণ হয় সেখানে : (বিসর্গ) 
লিখতে হবে। যেমন : [মাতঃ, পিতঃ, নমোনমোঃ ইত্যাদি] । 


" (২) হসন্ত-চিহের ব্যবহার 

শেষে হসন্ত উচ্চারণ করাই বাঙ্‌লা ভাষার সাধারণ নিয়ম ব’লে শেষে 
হস্ত চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই। 

যেমন : [সকল, বালক, নিশ্চিত, বললেন ইত্যাদি] । 

২.১ সাধ ও চ’ল্‌াঁত দুই ভাষাতেই অর্থের পার্থক্য দেখাবার জন্য 
সময়ে সময়ে শেষে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন : [এ [জানিসটার 
চল্‌ হ'য়ে গেছে” ; “যদিও ভ্রাহ্মণবংশজাত তৰ; জাত্‌ মানি না" ; «রোজ 
পোজ যোগান্‌ যোগানো চলে না”, এই সব বাক্যে চল্‌, যোগান: প্রভাত 
শব্দ! সাধারণত হসন্ত দিয়ে লেখাই ভালো । 

২.২ চ’লংতি ভাষায় তুচ্ছ অন্যায় (বিকল্পে) শেষে হসন্ত চিহ্ 
দেওয়া যেতে পারে। যেমন : [ডাকু করং, বলং, হোক ৰলিসং, কারস 
ইত্যাদি] । কিন্তু হসন্ত চিহ্ন না দেওয়াই ভালো। 


৯২ বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপগ্রয়োগ 


২.৩ সাধ ও চলতি দুই ভাষাতেই ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্যান্য তিন 
অক্ষরের শব্দে উপান্ত অক্ষরে উচ্চারণ-অনন্ুসারে হসন্ত fচহ্ন দেওয়া দরকার ; 
যেমন : [মেঘ্‌লা, বাদলা, পশ্‌লা, এমন, জানলো ইত্যাদি] | 

কবিতার ছন্দ অনুসারে অনেক সময় উপান্ত অক্ষরের অ-অন্ত্য বা 
হসন্ত দ্ররকম উচ্চারণই হয়; তাই কাবতায় অনেক জায়গায় উচ্চারণ 
অননুসারে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া দরকার! যেমন : [বরষা বোরষা, সংস্কৃত বর্ষা 
নয়) আর বর্ষা, ভাবনা আর ভাবনা, ভরসা আর ভরসা] এইসব শব্দে 
উচ্চারণ পার্থক্য দেখানোর জন্য হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা উচিত। 


২.৪ চলতি ভাষায় তিন অক্ষরের ক্রিয়াপদে উপান্ত অক্ষরে হসন্ত 
উচ্চারণই সাধারণ নিয়ম। এসব শব্দে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার না করলেও 
চলে। যেমন : [ক'রতে, বলতে, চলতে, ধরতে, পরতে, চিনতে] | আবার 
হস্ত ব্যবহার করাও চলে ; যেমন : [ক'রতে, বলতে, চলতে, ধরতে, 
পরতে, চিনতে ইত্যাদি]! কোনোটায়ই অস্যাবধা হয় না; উচ্চারণের 
দিক্‌ থেকে হসন্ত ব্যবহার করাই বোধহয় ভালো। 

শব্দের মধ্যস্থিত স্বর-ধবানর লোপের ফলে যেখানে উচ্চারণে অন্য বর্ণ 
এসে গিয়েছে সেখানে মূল-রুপের অন্যযায়ী ব্যঞ্জন-বর্ণগ্ুলকে ঠিক 
রাখাই বাগ্থনীয়। আমরা [কর্তে, ক্লে, পাবর্ব, কর্ব্ব প্রভৃতি] বানান 
ব্যবহারের পক্ষপাতী নই। কারণ তাতে ধাতুর িজরুূপ অনাবশ্যক বিকৃত 
হ'য়ে যাবে-অথচ বিশেষ কিছ সুবিধাও হবে না। 

২.৫ সাধ ও চলত ভাষা দয়েতেই বিদেশী শব্দে উচ্চারণ অনু- 
সারে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার! যেমন : [মশ্‌গড়ল, বুলবুল, 
শেক্‌স্‌পিয়র ইত্যাদি] ৷ 


২.৬ চ’ল্‌তি ভাষায় চার অক্ষরের ক্রিয়াপদে দ্ৰিতাঁয় অক্ষরে হসন্ত 
দেওয়া যেতে পারে, না দিলেও চলে, কোনো অস বিধা হয় না। সঃনাঁত 
বাব; দেখিয়েছেন যে, বাঙ্‌লা উচ্চারণের কাঠামো দ্বৈ-মাত্রক। দুই দুই 
অক্ষরে শব্দকে ভাগ ক'রে নিয়ে সাধারণত দ্বিতীয় অক্ষরে হসন্ত উচ্চারণ 
হয়। তবে [দেখবার (দ্যাখ্‌বার), করার, বলবার প্রভাত শব্দে] হুসন্ত 
ব্যবহার করা ভালো ক্রি না পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার । 


চিনি বা 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ ১৩ 


(৩) ইলেক-চিহ্ন ৫) ব্যবহার 


৩.১ কাঁবতায় সাধ ও চলত ভাষা দুয়েতেই -কারান্ত অসমাপিকা 
ক্রিয়ার ইলেক-চিহ্ন দিতে হবে। যেমন : [কাঁর", ভার", ধাঁর’, চমাক’, 
উচ্ছাস’ ইত্যাদি] । 


৩.২ মধ্যপ্থিত অ-কারের ও-ধবান দেখাবার জন্য ইলেক-চচিহ্ন ব্যবহার 
হবে। 


৩*২-১ চলতি ভাষার ক্রিয়ার লুপ্ত ই-কারের প্রভাবে অ-কার থেকে 
জাত ও-ধ্ৰনি ইলেক-চিহ্ু দিয়ে দেখাতে হবে। ও-ধবাঁন যে-ব্যঞ্জন বর্ণকে 
আশ্রয় করে, ইলেক-চিহ তার পাশে ব'সবে। যেমন : [ক'রে, ব'লে, 
করবো, বলবো, করতে, গর্তে মরতে, ক'রুছো ইত্যাদ]। 


৩.২-২ কিন্তু যেখানে ও-উচ্চারণ হয় না, সেখানে ইলেক ব্যবহার 
হবে না। যেমন : [করুবার, ধর্‌ৰার, বলবার ইত্যাদ]। 


৩.২-৩ সাধ ভাষা ও চলত ভাষায়, দুয়েতেই বর্তমান অন্:জ্ঞায় 
ইলেক ব্যবহার হ'তে পারে। যেমন : [ডাক' (ডাকহ), দেখ’ (দেখহ), 
কর' কেরহ), বল’ বেলহ) ইত্যাদ]। কিনতু চ'লাঁত ভাষায় তা -কার ব্যবহার 
করাই সহজ। যেমন : [ভাকো, দেখো, করো, বলো ইত্যাঁদ]। সাধনুভাষা 
ও চ’ল্‌ত ভাষায় দ্ৰিত্ব শব্দে বিকল্পে, যেমন : [কাঁদ-কাঁদ, পড়’-পড়’, 
নিব'শানব*]| কিন্তু চ'লাতি ভাষায় যো-কার লেখাই ভালো ; যেমন : 
[কাঁদো-কাদো, পড়ো-পড়ো, নিবো-নিবো ইত্যাদি] । 

৩.২-৪ চ’ল্‌তি ভাষায় [আছ’, দিল’, দিত”, ছিল’,] এই কয়টি 
শব্দে ইলেক-চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সম্ভবত চোখে লাগ্‌বে। 

৩.৩ সাধু ও চ'ল্‌তি ভাষা দয়েতেই অর্থের পার্থক্য দেখাবার জন্য 
লঃপ্ত অক্ষরের পরিবর্তে আবশ্যক-মতো ইলেক-চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। 
যেমন : [ক’বে কোঁহবে) ও কবে (কোনো দন), র’বে (রাহবে) ও রবে 
(শব্দে), তা'র (তাহার) ও তার (€তন্ত্রী); তারা (তাহারা) ও তারা 
নক্ষত্র), বা'র (বাহির) ও বার (দন) ইত্যাদি] কিন্তু তাতে ইলেকের ও- 
ধান জ্ঞাপক ব্যবহারের সঙ্গে অসঙ্গাত দোষ ঘ'টংবে। 


৯৪ বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ 


৩.৪ অ-উচ্চারণ দেখাবার জন্য একটা বিশেষ চিহ্ন দরকার। ইলেক- 
চিহকে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : [ভর'সা ও ভরসা, 
এমান ও এমন ইত্যাদি] কিন্তু তাতে (৩.২)-এর সঙ্গে অসঙ্গতি দোষ 
ঘটে। একই ইলেক-চিহ্ন ও-ধবাঁন আর অ-ধবাঁন দুয়ের জন্য ব্যবহার করতে 
হয়। আমাদের মতে ইলেক-চিহ্নকে শত অ-্ধবান দেখাবার জন্য নাট 
রাখাই বাঞ্ুনীয়। মধ্য ও-ধৰান সৰ্বত্ৰই টো-কার দিয়ে লিখলে আর কোনো 
অসুবিধা থাকে না। 


(8) অ-কার ব্যবহার 
৪.১ তৎসম শন্দে। [স্নেহ, গত, নত, মগ, পালিত, বিহিত ইত্যাদি]! 


8.২ অন্ত্য সংঘ্যন্ত বর্ণে; তৎসম, তদ্ভব ও বিদেশী শব্দে সর্বত্রই । 
[সর্ঘণ, মন্দ, ফন্দ“, কণ্জ ইত্যাদ]। 


৪.৩ সাধ; ভাষার ক্রিয়া-পদে। [রহিয়াছ, করিয়াছ, বালব, করিব 
ইত্যাদি] ৷- 


৪.৪ [যেন, কেন, যত, তত, এত, কত] এই কয়াট অত্যন্ত প্রচালত 
শব্দে উচ্চারণ-অনন্সারে [যেনো, কেনো, যতো, ততো, এতো, কতো] লেখা 
উীচত ; কিন্তু অভ্যস্ত সংস্কারে সইবে কি না সন্দেহ। তবে টো-কার 
চালিয়ে দিতে পারলেই ভালো হয়। 


8.৫ অন্ত্য £ (বিসর্গ) যেখানে লোপ হ’য়েছে সেখানে আপাতত শু 
অ-কার দিয়েই চালাতে হবে। যেমন :-[আপাতত, বিশেষত, সাধারণত 
ইত্যাদি] ৷ তাতে কিছু অস্যাবধা আছে ; (৬) মন্তব্য দ্রষ্টব্য। 

৪.৬ অ-উচ্চারণ দেখাবার জন্য একটা বিশেষ চিহ্ন দরকার। ইলেক- 


চিহুকে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে (৩.২)-এর সঙ্গে 
অসঙ্গতি দোষ ঘ’ট্‌বে। (৩.৪) দ্রচ্টব্য। 


(৫) অ-এন ও-ধ্বাঁন 


৫.১ মধ্যস্থত অ-এর ও-ধবাঁন ইলেক দিয়ে দেখানো হবে। কিন্তু 
(৩.২) ও (৩.৪) ্রন্টব্য। 
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৫.২ সাধ ও চ'লাতি ভাষা দুয়েতেই তদ্ভব শব্দে যেখানে অন্ত্য অ- 
এর৷ ও-উচ্চারণ হয়, সেখানে যো-কার দেওয়া হবে। [ভালো, কালো, মতো, 
ছোটো, বড়ো, কখনো, যখনো, এখনো; আরো, বারো, তেরো, চোদ্দো 
ঘীকল্তু চৌন্দ), পনেরো, যোলো, সতেরো, আঠারো, পরানো ইত্যাঁদ]। 

ব্যাতক্রম :_[যেন, কেন, যত, কত, এত]। এই সব শব্দে 0োকার 
চলে কি না পরাক্ষা ক'রে দেখা যেতে গারে। (8.8) দ্রষ্টব্য। 

৫.৩ সাধু ও চ’ল্‌তি ভাষায় ‘আনো’ প্রত্যয়া্ত শব্দে যো-কার দেওয়া 
হাবে। [করানো, বলানো, পড়ানো, দেখানো ইত্যাদি]! 

৫.৪ সাধ্য ভাষায় বিকজ্পে ও চ'ল্তি ভাষায় সাধারণত দ্বিত্ব শব্দে 
₹ কার ব্যবহার হ'তে পারে [কাঁদো-কাঁদো, পড়ো-গড়ো, নিবোশীনবো] 
(৩. ২-৩) দ্রস্টব্য। 

৫.৫ চ'ল্াত ভাষার ক্রিয়ার শেষে সাধারণত ঢো-কার ব্যবহার হবে। 
[ভাকো (ভোঁকও), থেকো (থাঁকও) ; এলো, বললো, ক'রতুলা, ব'য়েছো, 
ক'লেছে ইত্যাদ]। (৩.২-৩) দ্রষ্টব্য । 


৬. ই-ঈ-কার ব্যবহার 


৬.১ সাধু ভাষা ও চ'লহাতি ভাষা দ্য়েতেই ইনতপ্রত্যয়ান্ত শব্দে 
বাঙলা বিভীন্ত যত হ'লেও ঈ-কার লেখা হবে। [গ7্ণীকে, ধনীকে, মন্ত্রীকে, 
রোগাদের ইত্যাদি] (১.১) দ্রষ্টব্য । 

৬.২ সাধ্ুভাষা ও চলত ভাষা দওয়েতেই প্রশ্নসূচক অব্যয় কি (হুস্ব) 
ই-কার দিয়ে লেখা হবে। নদ্দেশিক সর্বনাম “কাঁ” (দীর্ঘ) ঈ-কার দিয়ে 
লেখা হবে। যেমন : তুমি কি খাবে ? [অব্যয়], তুম কাঁ খাবে? [সর্বনাম] 
তুম কাঁ কী খাবে [সর্বনাম] । 


৭. উ-কার ব্যবহার 


জন্ভব শব্দে সাধ ও চ'লাঁত দুই ভাষাতেই [অ] উ-কার লেখাই 
ভালো ; ওঁ-কার যতদূর সম্ভব কম ব্যবহার হবে। [বউ, লাউ, মউ 
ইত্যাদি] কিন্তু সমস্ত শব্দে বিকল্পে টাকার লেখা যেতে গারে। বৌঠাকু- 
ঝাশী, চৌঘনুড়ী, মৌমাছি, চৌধুরী ইত্যাদি] । 
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৮. কোর ও কোর ব্যবহার 

৮.১ চ'লতি ভাষায় সকৰ্মক ক্রিয়ায় অতীতে বিকল্প কোর লেখা 
হবে। যেমন : [কাঁদ্‌লে, করলে, বললে ইত্যাদি] । 

অকর্মক ক্রিয়ার কোর চলে না : সর্বত্র যোকার কিংবা ইলেক 
ব্যবহার করতে হবে। যেমন : [কাঁদলো, হ’লো, গেলো ইত্যাদ]। 

৮.২ চলত ভাষায় অতীত ক্রিরায় বিকল্পে। যেমন-[করততেম, 
করলেম, বলতেম, বললেম ইত্যাদি] । 

৮.৩ সাধ? ও চলতি দুই ভাষাতেই এ্যা উচ্চারণে সবর্বত্র কোর 
ব্যবহার হবে। যেমন : [দেখা, খেলা, ফেলা, মেলা, যেন, কেন, ইত্যাদি] ৷ 


৯. ও-কার ব্যবহার 

ও-ধবাঁন যতদুর সম্ভব তো-কার দিয়ে লেখাই সহজ। কিন্তু ভাষা- 
তত্ত্বের খাতিরে মধ্যস্থিত অ-কারের ও-ধান ইলেক-চিহ্ন দিয়ে নিন্দে 
ক'রতে হাচ্ছে। (৩) দ্রন্টব্য। 

৯.১ সাধ্য ও চ'লাঁতি ভাষা এই দুয়েতেই [মোতি, গোর, কোল, 
এবং বিকজ্পে নোতুন] এই কয়টি তদ্ভব শব্দে ও-কার লেখা হবে। 

৯.২ [কোনো] আর [কোনও] এই দয়ের মধ্যে কিছ তফাৎ আছে। 
আবশ্যক-মতো [কোনও, কখনও, আজও, তখনও ইত্যাদি] লেখা হবে। 

৯.৩ [কারয়ো, নিয়ো প্রভৃতি] শব্দে “য়ো” লেখাই আপাতত চ'লবে। 


১০. ব্যঞ্জনবর্ণ 
১০.১ সাধুভাষা ও চলতি ভাষা দুয়েতেই [কান, বানান, পান, 
সোনা] এই শব্দগ্ীল দ্ত্য-ন দিয়ে লেখা হবে। দন্ত্য-ন বাঙলা উচ্চারণ 
আর বাঙলা বানান এই দঃয়েরই মনমোদিত। 


১০.২ সাধ্ুভাযা ও চ'লযঁতি ভাষা দুয়েতেই “আছ” ধাতুর বিকৃতরূপে 
সৰ্ব্বত্ৰ “ছ’” ব্যবহার করা হবে ; ‘চ’ লেখা হবে না। [ক'রেছো, লিখেছো, 
ব'লেছো ইত্যাদি] । 
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১০.৩ সাধুভাষা ও চ’ল্‌তি ভাষ। দুয়েতেই বিদেশী শব্দে মূলরুপ- 
অন[সারে তালব্য-শ ব্যবহার করা হবে। শহর, শেকৃসীপরর, নেলি, শাজাহান, 
হামেশা, মশলা ইত্যাদি] কিন্তু [সরম] শব্দটিতে প্রচালত বানান অনযুযায়ী 
দল্ত্য ‘স’ লেখাই চ'লবে। 


(১১) স্বরানরক্রম 
চ'লঁত ভাষায় উচ্চারণ-অননসারে স্বরানুক্রম (০০৪1০ Harmony) 
চ'ল্‌বে। যেমন :_[একটা, দুটো, তিনটে, 'বালতা, দিশা, পূজো, 
জযয়ো, ধনুর, খনড়ো, বড়ো, শনুখো, ফিতে, হিসেবে ইত্যাদি] 1” 
[প্রবাসী', ১৩৩২, অগ্রহায়ণ |] 


বাংলা বানানের নিয়ম (কলকাতা বিশুবিদ্যালয়) 


সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ 
১. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব 
রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণে'র চ্বিত্ব হইবে না, যথা-“অর্চনা, মুছা, অর্জুন, 
কর্তা, কাঁতক, বার্তা, কদম, অর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, কার্য, সর্ব? । 
সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনন্সসারে রেফের পর দ্বত্ব বিকল্পে সিদ্ধ ; না কারলে 
দোষ হয় না, বরং লেখা ও ছাপা সহজ হয়। 


* সম্ধিতে ও স্থানে অন্ন্বার 
যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম ম্‌ স্থানে অনস্বার অথবা 
বিকল্পে ও বিধেয়, যথা--“অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, 
হ:দয়ংগম, সংঘটন’ অথবা “অহও্কার, ভয়ৎকর' ইত্যাদি । 


ংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অননসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের 
অন্তাস্থত ম্‌ স্থানে অনযস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা 
'সংজাত, স্বয়ংভূ'ঃ অথবা ‘সঞ্জাত, স্বয়ন্ভূ' । বাংলায় সর্বত্র এই ‘নিয়ম 
অনএসারে ং দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে, কিন্তু ক-বর্গে'র পর্বে অনক্স্বার 
ব্যবহার করিলে বাঁধবে না, বরং বানান সহজ হইবে। 


অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব দেশজ ও বিদেশী শব্দ 
৩. রেফের পর ব্যগ্জনবর্ণের দ্বিত্ব 
রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা_'কজ+, শর্ত, পর্দা, সর্দার, 
চার্ব, ফর্মা, জার্মানি’ 
৪. হসতাঁচহ 


শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্‌-চিহ্ন দেওয়া হইবে না, যথা--“ওস্তাদ, কংগ্রেস, 
চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মতব, হুক, করিলেন, 
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কাঁরস'। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হসং-চিহ বিধেয়। 
হু ও যনতব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণতঃ স্বরাল্ত, যথা--“দহ, অহরহ, কাণ্ড, 
গঞ্জ” । যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও য্যন্তব্যজনের পর হসচিহ্ 
আবশ্যক, যথা শাহ তখতত,.জেমৃস্‌ বণ্ভ্। কিন্তু সৃপ্ৰচালত শব্দে 
লা দিলে চাঁলবে, যথা--“আর্ট, কর্ক, গভনমেণ্ট, স্পঞ্জ । মধ্যবর্ণে প্রয়ো- 
জন হইলে হস্‌-চিহ্ন বিধের, যথা_উলযাঁক, সটকো'। যাঁদ উপান্ত্য স্বর 
অত্যন্ত হস্ব হয় তবে শেষে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়, যথা-'কটকেটড খপ 
সার। 

বাংলার কতকগ্াল শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, ঘথা-__-গ্লিত, 
ঘন, দে, প্রিয়, কারয়াছ, করিত, ছিল, এস’। কিন্তু আঁধকাংশ শব্দের 
শেষের অ-কার গ্রস্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তব, যথা--‘অচল, গভার, পাঠ, 
করুক, করিস, করিলেন'। এই প্রকার স্পারচিত শব্দের শেষে অ-ধহনি 
হইবে কি হইবে না তাহা বুঝাইবার জন্য কেহই চহ প্রয়োগ করেন না। 
অধিকাংশ স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হসতাঁচহু অনাবশ্যক, বাংলা ভাষার 
গ্রক্কীত অন্সারেই হসন্ত উচ্চারণ হইবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের 
শেষে অ উচ্চারণ হয়, যথা--“বাই-ল'। কিন্তু প্রভেদ রক্ষার জন্য অপর বহর 
শব্দে হসতীচহের ভার চাগান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা 
থাকলে হস্‌-চিহ্ন বিধেয়। 


&, ইঈউউ 


যাঁদ মূল সংস্কৃত শব্দের ঈ বা উ থাকে তবে তদ্‌ভব বা তৎসদ্‌ শব্দে ঈ 
ৰা উ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে, যথা--কুমাঁর, পাখা, বাড়ী, শীষ, 
উনিশ, চূন, পরে" অথবা কুমার, পাঁখ, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন পরব । 
কিন্তু কতকগড়লি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হইবে, যথা 
নীলা নোলক), হারা (হাঁরক), দিয়াশলাই (দাপশলাকা), খিল (কাল), 
পানি গোনীয়), চুল (চুল), তাড়ু; (তদ), জযুয়া দ্য) । 

স্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ 
হইবে, 215 ফকিলনী, বাঁঘনী, কাব্যলী, কেরানা, ঢাকী, ফাঁরয়াদা, ইংরেজী, 
বিলাতাঁ, দাগী, রেশমী'। কিন্তু কতকগ্রীল শব্দে ই হইবে, যথা--শঁঝ, 
দিদি, বিবি, কাচ, মাহ, মাঝারি, চলতি’ | গপসা, মাস? স্থানে 
িকল্পে ণপাঁস, মাসি’ লেখা চাঁলবে। 
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অন্যত্র মননুষ্যেতর জাব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্ম বাচক শব্দের এবং 
দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্ত কেবল ই হইবে, যথা-বেঙাচি, বোঁজ, কাঠি, 
সাজ, কেরামাত, চুরি, পাগলামি, বাব্যাগার, তাড়াতাড়ি, সরাসার, 
সোজাস্মাজ'। 

নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ উ প্রয়োগ সম্বন্ধে পরে দ্রন্টব্য। 


৬. জঘ 
এই সকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়, যথা--কাজ, জাউ, জীতা, 
জাতি, জই, জত, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল?। 
৭, ণন 
অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা-কান, সোনা, বামন, কোরান, 
করোনার' | কিন্তু য্যন্তাক্ষর ণট, “ঠ, ণ্ড চলিবে, যথা-ঘ্ঘণ্টি, লণ্ঠন, 
ঠাণ্ডা । 

‘রানা’ স্থানে বিকল্পে 'রাণী' চলিতে পারিবে। 
৮. ও-কার ও উধর্ব-কমা প্রভৃতি 
সাপ্রচালিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ ব্ুঝাইবার জন্য আতি- 
পিত্ত ও-কার ভধর্ককমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বজনীয়। যাঁদ 
অর্থগ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য 
বা মধ্য অক্ষরে উধর্বকমা বিকল্প দেওয়া যাইতে পারে, যথা-কাল, 
কালো; ভাল, ভালো ; মত, মতো; পড়ো, প’ড়ো (পড়ুয়া বা 
পাভিত)'। 


এই সকল বানান বিধেয়, যথা--“এত, কত, যত, তত, তো, হয়তো, কাল 
(সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাত, গাঁত), ডাল (দাইল, শাখা)’ । 


৯, ₹ ৩ 


“বাঙলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন’ প্রভাতি এবং “বাংলা, বাঙলা, 


বাঙালী, ভাঙন’ প্রভৃতি উভয়প্রকার বানানই চাঁলবে। হসন্ত ধনি হইলে 
ৰকল্পে £ বা ও বিধেয়, যথা'রং, রঙ ; সং, সঙ; বাংলা, বাওলা?। 
স্বরাশ্রত হইলে ও বিধেয়, যথা-_- রঙের, বাঙালী, ভাওন'। 


ত 
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ং ও উর প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধ্ানক বাংলা উচ্চারণ সমান, 
সেজন্য অন:স্বার স্থানে কল্পে ৬ লিখলে আপাত্তর কারণ নাই। “রংএর' 
অপেক্ষা ‘রঙের’ লেখা সহজ। 'রঙ্গের'’ লিখলে অভীম্ট উচ্চারণ আসিবে 
লা, কারণ, “রঙ্গ' ও “রং'-এর উচ্চারণু সমান নয়, কিন্তু ‘রং’ ও ‘রঙ’ সমান। 
১০. শষ স 
মূল সংস্কৃত শব্দ-অনসারে তদভৰ শব্দে শ, ষ বা স হইবে, যথা 
‘আঁশ (অংশ), আঁষ আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসা' (পিতুঃ- 
স্বসা)'। কিন্তু কতকগনালি শব্দে ব্যাঁতরুম হইবে, যথা-মনসে' (মনযুষ্য), 
“সাধ” শ্রেদ্ধা)। 

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অন্রসারে $ স্থানে স 91 স্থানে শ 
হইবে, যথা--“আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, প্দলিস, পেনসিল, মসলা, মাস্মল, 
সবুজ, সাদা, সিমেন্ট, খুশি, চশমা, তত্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, 
পেনশন, শখ, শোঁখন, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শার্ট, শেক্‌স্পিয়র’। 
কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যাতিক্রম হইবে, যথা-ইনতাহার (ইশবাঁতিহার), 
গোমস্তা গেঃমাশৃতাহত, ভিস্তি (বাহশৃভা), খ্ীষ্ট (00751)? । 


শ ষ স এই তিন বর্ণের একটি বা দুইটি বর্জন কাঁরলে বাংলা উচ্চারণে 
বাধা হয় না, বরং বানান সরল হয়! কিন্তু অধিকাংশ তদ্‌ভৰ শব্দে মূল- 
অনসারে শ য স প্রয়োগ বহঃপ্রচলিত, এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান 
প্রায় দেখা যায় না। এই রীতির সহসা পরিবর্তন বাঞ্চনীয় নয়। বহর 
বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাংলা বানানে মুল অন7সারে শ বা স লেখা হয়, 
কিন্তু কতকগঢাল শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভন্ন বানান দেখা যায়, যথা-_'সরবৎ, 
শরবত ; সরম, শরম ; শহর, সহর ; শয়তান, সয়তান ; প্যালস, পঢ়লিশ'। 
সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়। 

বিদেশী শব্দের ৪-ধবাঁনর জন্য বাংলায় ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু 
যেখানে প্রচলিত বাংলা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে 
প্রচালত বানানই বজায় থাঁকবে, যথা-কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, গছন্দ' । 

দেশজ বা অজ্ঞাতমূূল শব্দের প্রচলিত বানান হুইবে, যথা-_-'কাঁরস, 
ফরসা ফেরশা), সরেস (রেশ), উসখুস ডেশখুশ)? | 
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১১. ক্রিয়াপদ 
সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে “করান, পাঠান’, প্রভাতি অথবা বিকল্পে 
“করানো, পাঠানো, প্রভৃতি বিধেয়। 

চাঁলত ভাষার ক্রিয়াগদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওনা 
হইল। বিকল্পে উধর্ককমা বর্জন করা যাইতে পারে, এবং -লাম 'ভীত্বি্ 
স্থানে -লঢম বা -লেম লেখা যাইতে পারে। 


হ-ধাডু 

হয়, হন, হও, হ’স, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হ’ক, হন, হও, হ। হ'ল 
হ’লাম। হ'ত। হচ্ছিল। হয়োছল। হব (হবো), হবে। হয়ো, হ’দ। 
হ'তে, হয়ে, হ'লে, হবার, হওয়া | 


খা-ধাতু 

খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে। খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। 
খেলে, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়োছিল। খাব (খাবো), খাবে। খেয়ো, 
খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া । 


দি-ধাতু " 
দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই | দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। 
দিলে, ্দলাম। দিত। দিচ্ছিল। দিয়োছল। দেব (দেবো), দেবে। দিও, 
দস । দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া । 


শু্-ধাতু 

শোয়, শোন, শোও, শুুস, শুই শডচেছে। শয়েছে। শনক, শুন, শোও, শো। 
শল, শুলাম । শত শাচ্ছিল। শদুয়োছিল। শোব (শোবো), শোবে। শযুয়ো, 
শদস। শুতে, শনয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া। 


করে, করেন, কর, করিস, কার! করছে। করেছে। করুক, করন, কর, 
করং। ক'রলে, ক'রলাম। ক'রত। করাঁছল। করেছিল। ক'রব (করবো), 
ক’রবে। করো, করিস! করতে, ক'রে, করলে, করবার, করা। 
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কাটতধাতু 

কাটে, কাটেল, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, 
কাট, কাট্‌। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটৰ 
(কোটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, 
কাটা। এ 

লিখধাতু 

লেখে, লেখেন, লেখ, লাখস, লিখি। লিখছে। িখেছে। লিখক, লিখুন, 
লেখ, লেখ্‌। লিখলে, িখলাম। লিখত। লখাঁছল। ভিখোছিল। লিখব 
(লিখবো), লিখবে । লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, 
লেখা। 

উঠ্‌তাতু 

ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, 
উঠ। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠাছল। উঠেছিল। উঠৰ (উঠবো), উঠবে। উঠো, 
ডাঠস। উঠতে। উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা! 

করা ধাতু 

করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। কারয়েছে। করাক, করান, 
করাও, করা। করালে, করালাম। করাত। করাচ্ছিল। কাঁরয়োছিল। করাৰ 


কেরাবো), করাবে। কারও, করাস। করাতে, কাঁরয়ে, করালে, করাবার, করাল 
(কেরানো)। 


১২. কতকগ্লি সাধ শব্দের চালিত রূপ 


য়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর’ 
প্রভাত কতকগ্জাল সাধ শব্দের মোৌঁখক রূপ কাঁলকাতা অণ্চলে অন্যপ্রকার। 
যে শব্দের মৌখিক বিক্াঁতি আদ্য অক্ষরে তাহার সাধ্যরপই চালত ভাষায় 
গ্রহণীয়, যথা--ণগছন, পতল, ভিতর, উপর’! যাহার কাত মধ্য বা 
শেষ অক্ষরে তাহার চলিত র্‌প মৌখিক রুপের অনন্যায়ী করা বিধেয়, 
যথা--‘কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো, | 
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নবাগত ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ 

Cut-এর u, Cat-এর ৪১ £ %,, হ প্রভাতির প্রাতিবর্ণ বাংলায় নাই। অল্প 
কয়েকাঁট নূতন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবার্তত কারলে মোটামাট 
কাজ চাঁলতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক 
হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চহের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার 
উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত 
বিদেশী শব্দের শ্নাদ্ধ-রক্ষার জন্য আঁধক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছা- 
কাছি বাংলা রূপ হইলেই লেখার কাজ চাঁলবে। যে সকল বিদেশী শব্দের 
শবনৃত উচ্চারণ ও তদনহযায়া বানান বাংলায় চাঁলয়া গিয়াছে সে সকল শব্দের 
প্রচালত বানানই বজায় থাকবে, যথা_“কলেজ, টোবিল, বাইসিকেল, 
সেকেণ্ড’ । 
১৩. বিবৃত অ (০u-এর ৪) 
মূল শব্দে যাঁদ বিবৃত অ থাকে তবে বাংলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার 
এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা--‘ক্লাৰ (৩০০১), বাস ( bus), 
বালব (৮০1১), সারং (97), থার্ভ (tir), বাজেট (budget), 
জার্মান (Ge:m৪n), কাটলেট (০81০1), সার্কস (০7০05), ফোকস 
(£০০৪$), রোভয়ম (28৫)079), কস্‌ফরস (phosphorus), হিরোডোটস 
(Herodotus)’ | 
১৪. বক্ত আ (বা বিকৃত এ! ০৪1-এর ৪) 
মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে “আযা” এবং মধ্যে ‘যা’ বিধেয়, 
বথা-আ্যাসিভ (2০৫), হ্যাট (hat) । 

এইরূগ বানানে “যাকে য-ফলা+আ-কার মনে না কারয়া একাট বিশেষ 
স্বরবর্ণের চিহ্ন জ্ঞান করা যাইতে পারে, যেমন হন্দীঁতে এই উদ্দেশ্যে একার 
চালতেছে। নাগরা লিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার যোগ কারয়া ও হয়, 
সেইরূপ বাংলায় আ্যা হইতে পারে। 
১৫, ঈউ 
মুল শব্দের উচ্চারণে যাঁদ ঈ উ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ উ বিধেয়, 
যথা--‘সাঁল (5০21), ঈস্ট (5891), উস্টার (Worcester), স্পূল (92০০1) | 


বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ ১০৫ 


১৬. £% 

£ও স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা-'কুটে (0০০), ভোট (vote) 
যাঁদ মূল শব্দে -এর উচ্চারণ £ তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হইবে, 
যথা-“ফন (v০n) | 

১৭. Ww 

w স্থানে প্রচালত রীতি অননসারে উ বা ও বিধেয়, যথা-উইলসন (ড/11907)* 
উড (ঘ০০৫),ওয়ে (way)! 

১৮. য় 

নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। “মেয়র, চেয়ার, 
রেডিয়ম, সোয়েটর’ গ্রভীতি বানান চালতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ 
বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা 
অন্যাচত। “এডোয়ার্ড, ওয়ার-বণ্ড' না লিখিয়া ‘এডওয়ার্ড, ওঅর-বণ্ড’ 
লেখা উাঁচত। ‘হার্ড“ওয়ার’ (11270%/87) বানানে দোষ নাই! 

১৯. 5, sh 

১০ সংখ্যক নিয়ম দণ্টব্য। 

২০. st 

নবাগত বিদেশী শব্দে 9 স্থানে নূতন সংয্য্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা- 
‘স্টোভ (stove)’ 

২১. 

£ স্থানে জ বা জং বিধেয়। 


২২. হসতচিহ 
৪ সংখ্যক নিয়ম দ্রল্টব্য। 


১৪. 
. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / বাংলা ভাষা পারচয় / কলকাতা ১৯৭৯। 
* হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় / বঙ্গীয় শব্দকোষ / সাহিত্য অকাদেমী, 


সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী 


সনগীতরুমার চট্টোপাধ্যাক্স / ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ, / কাঁলকাভা 
গবশ্বাবদ্যালয় ১৯৪২ । 


, বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় / ব্যবহারক বাঙ্গালা ব্যাকরণ, / কাঁলকাতা 


১৯৪৪। 


. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি / প্রসঙ্গ বাংলাভাষা / কলকাতা ১৯৮৬। 
+ স্ভাষ ভট্টাচার্য / আধ্দীনক বাংলা প্রয়োগ আঁভধান / কলকাতা 


১৯৮৪ 
সুভাষ ভট্টাচার্য / বাংলা ভাষার সাত সতেরো / কলকাতা ১৯৮৮। 


. মণীন্দ্রকুমার ঘোষ / বাংলা বানান / কলকাতা ১৩৮৫ | 


পরেশচন্দ্র মজ:মদার / বাংলা বানান বাঁধ / কলকাতা ১৯৮২। 


. সনধাংশঃশেখর চট্টোপাধ্যায় / সঠিক বাঙলা বানান / কলকাতা 


১৯৮২। 


* রমজান আলা খান মজাঁলস / বাঙলা বানান বিভ্রাট / ঢাকা ১৯৭২। 
. জামিল চৌধদরী / বানান ও উচ্চারণ / ঢাকা ১৯৮৫ | 

১ কুন্তক / শব্দ নিয়ে খেলা / কলকাতা ১৩৮৭। 

. মহম্মদ এনামদল হক / মনাবা মঞ্জযা (২য় খণ্ড) / ঢাকা ১৯৬৭। 

. পবিত্র সরকার / বাংলা বানান : সংস্কার ও সম্ভাবনা / কলকাতা 


১৩৯৪। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / শব্দতত্বু / কলকাতা ১৩৯১1 


নিউ দিল্লী, ১৯৬৭। 


, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস / বাঙ্গালা ভাষার আভধান / কলকাতা । 
, রাজশেখর বস / চলান্তিকা / কলকাতা ১৩৮১। 
. শৈলেম্দ্র বিশ্বাস / সংসদ বাঙ্গালা অভিধান / কলকাতা ১৯৮৭ । 


সহায়ক পন্রপাত্রকাসমূহ 


১৮ 
. ভাষাপত্রনেয়ামাল বাসর স্মারক সংখ্যা | 

রবীন্দ্রতারতী পান্রকা-বর্ষ-১৬ সংখ্যা ৪-হ্যালহেভ সংখ্যা। 
. বন্তব্য / ভূইয়া ইকবাল সম্পাঁদত--৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 


০০০ 0 A“ 


ভাষাপত্র মহম্মদ এনামুল হক স্মারক সংখ্যা। 


ধানশালিকের দেশ / বাংলা একাডেমী / ১৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৯৮৬, 
ঢাকা। 


চি We 
+ ১৯০০০ 
Rs) 


শি 
ষ্ঠ 
উই 


